মানব-লীলা। 
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উ€সর্গ। 


পস্জডে উস 


গুজাপাদ 
শ্রীদ্বারকানাঁথ বন্দ্যোপীধ্যায়। 
মভাশন শ্রবণ কমলেষ । 

দেব! গতের মায়ামুক অজ্ঞানান্ধ হানদসিক রসোন্ও 
এব দগের আধ্যাম্বুক হুশ পশুন আপনার জদ্ষ 
সব্দনাই বাাধত হষ্য়া থাকে, তাই আপনার ক্নুকম্পাষ 
এ উপদেশে এ দান সম্পূর্ণদপে নূতন প্রণালীতে 
আধ্যান্সি+ চিত্রাবলী প্রকাশে প্রবুত্ত হয়। 

সম্প্রাত সচিত্র মানবলীলা নামদেয় আধ্যাত্মিক যে 
পুস্তক খানি এদাসের দ্বারা প্রকাশিঠ হইরাছে,আপনার 
প্রাঠ কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি প্রদশন মানসে তাহা ভবদান্্ 
শ্রীকর-কমলে এ দাসানুদাল উৎসর্গ করিরা দিলেক। 
এতদ্ৃষ্টে বদ্দি আপনার কণামাত্র সম্থষ্টি লাভ হয়, তাহ। 
হইলেও দাস কৃতার্থ হইবে । 


ক্রীচরণাশ্রিত অযোগা ভতা 


শ্রীচণ্তীচরণ ঘোষ । 


প্রকাশকের (জ্ঞাপন । 
লস পিন জনিত সিসি পাস 


মানৰ জন্ম বড় ঘর তি সপ্ত জানব দেহ ধারণ 
করিয়া যদি গায় পর বা,₹% বদ) ও ধনোপাঞ্জন করা 
ধার, যাঁদ গার্থ্যাশ্রমে অবস্থিতি করত আর্ধ্য খষি দিগের 
উপদেশ মত স্বার্থ হীন হইয়া ঈশ্বরাতিপ্রেত নিষ্কাম বর্ 
দ্বার। গৃহ ধশ্ম পালন করা যায়, ভক্তি পূর্বক পিতা 
মাতা, স্বামী, দেন দ্বিজ, গুরু ও অতিপির দেবা শুক্রয। 
25৭ বার, শা তীধারে হত হটই পপ বিগ 
শপল শ্াজ। রা রঃ রর ২ ইত তকাঁগ শি নি 
৮. 2811 :78 5৮ 
তুল্য অমর ধাম হইয়া উঠে সন্দেহ নাই। 

মানবগণ আশু সুখ প্রলোভনে যুদ্ধ হইয়া কাম ক্রোধ 
লোভ, মোহ ও অহঙ্কারাদ প্রিপুর বশীভূত ও তাহাদের 
দ্বার চালিত হইয়া নানা রোগ ও ছঃংখ ভোগ করিতে 


করিতে মৃত্যু মুখে নীভ ও পরিণামে নরকের ভীষণ 
যন্ত্রণায় আভিভূত হইয়। পড়িতেছে। 
শিব বন্দনায় ভারত চত্ত্র বলেন-_ 
মায়ামুক্ত তুমি শিব, মায়াযুক্ তুমি জীব, 
কে বুঝিতে পারে তব মায়। 


[1% 1 


জ্ঞান তাহার ঘা, অনায়াসে জ্ঞান পার, 
যারে তুমি দেহ পদভায়া ॥ 

শিব হুল্য জীবের 'এই শোচনীয় দুর্দশা দেখিয়া কোন 
মহৎ রুপায় ও আভ্ঞানতপারে বিশেষ উদ্ভাবনী শন্তি 
সন্তৃত সম্পূর্ণ নৃতন প্রণালীতে আমি আব্যাম্মিক চিত্রাৰলী 
্রকাশারন্ত কার । তন বহুল গত হইল, কালউক্র ক 
মানপের দশ দশা নাম দয়া একখানি [চত্রপট পাশ 
করিয়ান্ছিলাঘ,তদবপি তদন্ুবীযী সচিত্র এক খান মআধ্যা- 
(মক পুস্তক প্রচার করিতে আমার বাসনা থাকে, 
তদন্ুনারে বহুদশশী কতিপয় স্কুলেখক দ্বারা আমি এই 
পুস্তক রচনা করাইয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম । 

ক্ীবের গভস্থাবস্থার দশ অবস্থা এবং ভূমিষ্ঠের পর 
মৃত্য প্যপ্ত দশ দশা; তার পর স্বর্গে বা বমালয়ে নীত 
ভও্নাদি সুরাঞ্জত ত্রিশ থানি চিত্র এই পুস্তকে আছে) 
মনোযোগ পৃর্বক চিত্র দর্শন ও গ্রন্থ পাঠ পৃর্ব্বক মন্ম গ্রহণ 
করত আধ্যঞধধিগণের উপদেশমত সত্পথে গমন করিলে 
অবশ্যই জীব শিব হইতে পারেন। এ হেন মনুষ্য কক্ষ- 
দোষে পশ্ তুল্য হইলে ছুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে । 

এক্ষণে অদোষ দশী নাধু মহায্মাগণ কৃপা পুর্ব 
দাসের ধুইহা মাজ্জনা কৰেন, এই প্রার্থনা । 
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'ম 


নান 

শৈশবাবস্থা 

বাল্যাবস্থ! 

পৌগপ্ডাবস্থা 

কৈশ্রোরাবস্থা 

যৌৰনাবশ্থ। 

প্রোড়াবস্থা 

বুদ্ধাবস্থা 

অতি বৃদ্ধাবস্থ! 

জরাবস্থা. 

মৃতাবস্থা 

শ্মশানে দেহের পরিণাম -*" 

পুষ্পক বিমানে ধশ্াত্বার শ্বর্গারোহপ ... 
ধন্মাত্থার বিণ দর্শন 

জীবনুক্কি 

যমদূত কর্তৃক পাপীর বমালয়ে নীত হওন | 
যমালকে পাপীর যন্ত্রণা ... 


পৃষ্ঠা । 
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আমবাঁ অর্থাৎ মানব-জাতি কীটাণুকীট তুল্য আঁডি 
হেয় ও তুচ্ছ পদার্থ। আত্ম তত্ববিৎ স্পঙিত অতি 
ক্বানবান ও ভক্তিমান কোন সাধু মহাত। বলেন 
“পুর্রীষের কীট হইতে আমি সে লঘিষ্ঠ” বাম্তবিক উল্ত 
ভক্ত সাধুর এই অগ্রিম বাক্য অলজ্বনীয়। প্রকৃত 
জান ন। জন্সিলে লেকের আর কখনই এ বোধ 
হয় না। এ রূপ জ্ঞান লাভ করা স্কৃতি সাধ্য । যথা-_ 
"পুর্ব জন্মাঞ্জিতা বিদ্যা, পুর্ব জন্মার্জিতং ধন", পৃর্ধ্ব 
জন্মাঞ্জিতং পুণ্যং, অগ্রে ধাবতি ধাঁবতি ”। 

কোথায় পরমা্র্যযময় সর্ব্বশক্তিমান যড়েখর্য- 
ময়* ভগবান, আর কোগাই বা ক্ষতৎপিপাসাতুর দুর্বল 
্ণ-ভঙ্গ।র অজ্ঞানাধীন মানব । কোথায় ঈশ্বরের অনস্থ 
ভাব, আর কোথাগ্র অংমাদের শর্ষপের ন্যায় ক্ষুদ্র মন্তক। 
শামরা কি এই ক্ষুদূমস্তক-স্থিত সামান্য জ্ঞান বুদ্ধির 





* শ্রশ্বর্যযস্য সমগ্রস্য ইত্যাদি । 


(২) 

দ্বারা মহন পরমেশ্বরের ঘচিস্তয অনাদি অনন্প মহিমা- 
সিষ্কুর বিন্দুমাত্র অনুভব করিতে পারিব ? কখনই না। 
ঈশ্বর চিদ্বত্ত । আমাদের জ্াস্ম! চিদণু হইলেও শে জড়দেহ 
সহবাসে জড়ময় হইয়াছে । সুতরাং ঈশ্বরের সত্তা কিছুই 
অনুন্ভব করিতে পারে না। জড় শরীরে বাস করতঃ 
তাহাতে নিলি প্ি-বৎ থাঁকিয়! সংসার-যাত্র৷ নি'লাহ করিলে 
আর মনে মনে ঈশ্বরকে হৃদয়ে স্থাপন পূর্ব্বচ তাহার 
আরাধনা করিতে পারিলে, তাহাকে জান! যার ও 
তাহার অপূর্ব বূপ-মাধুরি দর্শনে ক্তার্থ হওদা যায়। 
তাহা! হইলে মন্থষ্কে আর মের অধীনে বা ্ধিকাবে 
থাকিতে হর না, এবং ব্যাধির দারা প্রপীড়িত হওত 
কালের করাল গ্রামে পতিত হইয়া মৃত্যু-মন্তরণাও 
ভোগ করিতে হয় না। তখন তিনি সিদ্ধি প্রাপ্ত 
হইয়া! সর্পের বা চিংড়ি মাচের খোলোস ছ'ঙাব ন্যায় 
ইচ্ছান্ুসারে দেহ ত্যাগ করিয়া চিন্তাময় ধানে অনাষ়াসে 
চলিয়া যান। আর আনন্দময় হইয়! নিত্য ত্রদ্দানন্দ ভোগ 
করিতে থাকেন । 

মনুষ্য সামান্য অর্থকরী বিদ্যা ও ধন 
লাভার্থে বত কণ্ঠ ও প্রাণাস্ত পরিশ্রম করিয়া থাকে 


(৩) 

ঈশ্বর লাভাশয়ের তাহার কিঞিন্যাত্র ব্যাকুলতা প্রকাশ 
করিলে, তাহাকে পাইতে আর তত কণ্ঠ ও পরিশ্রম 
স্বীকার করিতে হয় না, তথাপি ঈশ্বরকে লাভ 
করিতে লোকের কেন যে প্রবৃত্তি জন্মে ন!, ইহ! 
অতি আশ্চধ্য ব্যাপার! মানবের এটী একটী বিষম 
ব্যারাম বলিতে হইবে তাহার আর সনোহ নাই। এ 
রোগের এক মাত্র ওঁষধ বিবেক বৈরাগ্য ও ঠচতন্যোদয়। 
আর পথ্য সংগ্রন্থ পাঠ। 

শরীর স্বস্থ ও নির্ধিঘ্বে দীর্ঘকাল স্থায়ী রাখিতে 
হইলে যেমন পবিত্র সুখাদ্াা ভোজন, স্থশীতল নির্মল জল 
পান, পরিক্ষুত সুগন্ধ মন্দমন্ন গন্ধবহ সেবন এবং পরিফার 
শুরগৃহে বাস ও উপযুক্ত পরিদ্ত বস্তাদি পরিধান করা 
মাবশন্ক, তেমনি অনন্ত স্থায়ী আত্বাক্ষে পুনঃ পুনঃ 
-শ মরণরূপ অশেষ যন্ত্রণাকর ভয়ানক ছুর্গতিজনক 
“ক হইতে উদ্ধার করিয়া নিত্যানন্মমর করিতে 
»* লে সংগ্রন্থ পাঠ, সাধুসঙ্গ ও ভগবৎ ভঙ্গন কর! 
'-তান্ত গ্রয়োজন। আর কুগ্রন্থ ও কুসঙ্গ ব্ষিবং পরিত্যাগ 
1 অবশা কর্তবা। কিন্ত ন্দাজ কাল কর জন মনয্য 
[ই কর্তব্য পালনে ব্যগ্রত! গগ্রকাশ করিয়া থাকেন? 


(৪) 

মনুষ্যোচিত কার্যে মনোফোগী না হইয়া পশুধত, ব্তব- 
হারে মাহুষের প্রবৃত্তি হয় কেন? শিক্ষা ও সঙ্গ-দৌষই, 
ইহার প্রধান কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষা অর্থাৎ এক্ষণকার 
প্রচলিত অসার ও কৃত্রিম শিক্ষার প্রতি দেশের লোকের 
আশু বীতরাগ না জন্মিলে আর দেশের মঙ্গল নাই। 

পূর্বতন আর্য খধিগণ প্রদর্শিত শিক্ষাপথা- 
বলম্বনে লেকে স্বর্ণ পর্য্যন্ত উত্থান করিয়াছিলেন, কিন্ত 
অধুনা পাশ্চাত্য শিক্ষা! দারা মানবকে নরকে নিমগ্ন 
হইতে হইতেছে ! মানুষ পশুরূপে, সভী কুলটায়, রাজা 
দজ্্যরূপে, ধর্ম প্রতারণায়, সত্য মিখতাতে, ভক্তি ভগ্ড' 
মিতে, পবিত্রাচার শ্লেচ্ছাঁচারে, প্ররুতবস্ত কতিমতাতে, 
দয়া নিষ্ঠরতায়, বিশ্বাস বিশ্বাসে, ত্রহ্ষচ্্য লম্পটতায় 
পরিণত হইতেছে! ঈশ্বর সদৃশ খষি বাক্য অবহেলা 
করিযা আধুনিক লোতে ক্রেচ্ছ-বাকয শিরোধার্ধয 
করিতেছে 1! এই সকল স্পষ্টরপে প্রদর্শন পূর্ব্বক 
পূর্বতন আধ্য শিক্ষার গুণোংকীত্তন ও সেই মঙ্গলমক়্ 
সহ্য শিক্ষীর পুনঃ প্রচলন মাঁনসেই মানবের বশ জ্বাতব্য 


অসূল7 আধ্যাত্মিক মানব্ক্পীলা এন্থেব অবতীরণা হইষাছে। 





সচিত্র 


মানব-লীলা। 


প্রথম অধ্যায়। 


জীবগণ জননী জঠর-কারাকুপ হইতে শিশ্থত 
হইয়া এই মায়াময় জগতে আগমন করত পুনর্ধবর 
সংসার কারাগারে আবদ্ধ হয়, আর ভয়ানক মৃত্যু যন্ত্রণা 
ভোগ করত অবশেষে কলেবর পরিত্যাগ করয়। 
থাকে। 

মানব, পশ্ত, পক্ষী, কীট পতঙ্গাদি নানা দেহ ধারী 
এই জীব কে? এবং তিনিকি জন্যে কোথা হইতে কি 
প্রকারে এই পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হন, কেনই বা গর্ভকারা- 
গারে বন্দী ভাবে থাকেন, আর কি কার্য লাধন জন্য 
কয়েক দিবস এ মংলারে থাকিয়। বাল যুবা জরাদি 
বিবিধ অবস্থ। প্রাপ্ত হইয়া স্বধ ছুঃখার্দি ভোগ কবত 


মানব-লীলা । 





পরিণেষে মৃত্যু-কর্ভৃক কোথাই বা নীত হন? এবং তথায় 
গিষ়। তাঙাকে কি অবস্থায় অবস্থান করিতে হয় এ" 
একল বিষয় অবগত হওয়। ও তাহা জ্ঞাত হইয়া আপ- 
নাপন মঙ্গল-এনক কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান করা বুদ্ধি- 
মান মানব গণের নিতান্তই আবশ্যক। 
অনাদি অনন্ত সর্বব্যাপী সববজ্ঞ সর্ব এক্ডিমা'ন 
ঈশ্বর আমাদিগের হৃষ্টি কর্ত।। তিনি জ্ঞান-স্বরূপ, 
মঙ্গল-বিধাতা ১ সচ্চিদানন্দ জ্যোতির্য়। তিনি নিয়তই 
আমাদিগের মঙ্গলার্থে আত্মোত্সর্গ করিয়। রহিয়াছেন। 
তিনি আমাদিগের নিত্য পরম-ক'রুণিক পিতা মাতা! 
এবং ভক্তাধীন ভগবান। আমাদিগের ন্যায় মাত পিতৃ 
দ্রোহী অধম সন্তানের ও পবিত্র চেত। ভক্ত-জনের জন্যে 
তিনি সক্গবি করিতে পারেন। তিনি আমানিগের 
মঙ্গলোদ্দেশেই আমাদিগকে নিক্ষাম-কর্শের অধীন করি- 
যাছেন। আমর! কর্খব্থত্রে বন্ধ হইয়া কখন হ্বর্গে 
কখন মর্ে কখন ব| নরকে নীত হুইয়। থাকি। কিস্ত 
দয়াময়ের এমনি দয়া, তিনি কায়-ব্যুহ ধারণ পূর্বক 
আমাদিগের পিতা মাতা হইয়! তথায় গিয়। আমা- 
দিগকে লালন পালন ও রর্ষণাবেক্ষণ করিয়া! থাকেন) 


মুগ্চলীবের পাপের শান্তি বোধ নাই ৭ 


তাহার স্থষ্ক জীবের প্রাত তাহার দয়া অশীম। 
আমরা নিজ শিজ পাপ কন্মের জণ্য যে সমস্ত শাস্তি 
পাইবার ধোগ্য, করুণাময় জগৎ পিগ! [নজ দয়া, বাৎ- 
মলয ও এক্তি প্রভাবে তাহার বিশুর লাঘব করিয়া- 
ছেন। আমর! যে পাপের দণ্ড ভোগ করিতেছি, 
তাহা অন্গুতবই করিতে পাগি না। 

এক ব্যক্তির বড় শিরৌঁপীড়া হইয়। ভাহার 
নাস্তক্ষের ভিতর কীট জন্মিকনা মস্তিষ্ক ভক্ষণ করিতে 
থাকে, যদ্রণায় অস্থির হইয়া সেব্যক্তি আত্ব- 
হত্যা করিতে উদ্যত হয়, তাহাতে তাহার 
আত্মীয় লোক কতৃক সুযোগ্য চিকিৎসক আহত 
হইলে, চিকিৎসক মহাণয় রোগীকে ক্লেরাফরম করিয়া 
(অর্থাৎ ওষুধ বিশেষের আহ্বাণ দার! মুচ্ছিত করত) 
অন্্র দ্বারা তাহার মাথার খুলি খুলিয়া কী 
সকল ধিশাশ করেন, ভার পর সেই মন্তক্রে খুলি 
সেলাই ক্রয়! পুনরায় তাহাকে ওষধ বিশেষের আপ্রাণে 
চেতনাযুক্ত করেন। এই উপায়ে এমন ভয়ানক অন্ত 
চিকিৎসায়ও উক্ত রোগী যেমন বিন! যন্বণার রোগ 
হইতে মুক্ত হইয়! উঠে, ভ্জ্রপ ঈশ্বর দি্দিষ্ট মায়া 


৮ .মানব-লীলা । 


মোহাদি দ্বারা আমর মুগ্ধ হইয়। পাপ-জনিত দণ্ড 
ভাগের যাতনা অনুভব কবিতে পারি না। আমরা 
নরক ভোগ করিতেছি বটে, কিন্তু তাহাতে শাস্তি 
বোধ ন| করিয়। রং তাহাতেই আবার উৎসাহিত 
ও পুলকিত হুইতেছি। 
মেথরের! প্রত্যক্গ নরক ভোগ করিতেছে, কিন্ত 
তাহাতে কি তাহার! কষ্ট বোধ করে? না তাহাতে 
তাহাদের কিছু লঙ্ভ: বা ঘ্বণা বোধ হয়? তাহারা ছুই. 
হস্তে নান! জাতীয় পাকের বিশ্ত্র “বিদীর করিতেছে _ 
মস্তকে করিয়া পুরীষ বহন করিতেছে !! ইহর! ষর্দ 
মুগ্ধ না থাকিত তাহা হইলে তাহাদের অবস্থা অত্যপ্ 
যন্তরণাকর বোধ হইত। 
মল মুত্র পৃ রক্ত দারুণ ছুর্ণদ্ময় ব্েদযুক্ত ঘোরতর 
অন্ধকার ও অতি সংকীর্ণ গির্বাত গর্ভ-কারাগারে দশ 
মাম জীব অতি কষ্টে আবদ্ধ হইয়া থাকে। ক্রুণস্থ জীব 
যদি অজ্ঞানযুপ্ধ না থাকিত, তাহা হইলে সেই কষ্ট 
যাতনায় সে কখনই ক্ষণমাত্র জীবিত থ[কিতে পারিত ন|। 
কোন কোন মহাত্বার গর্ভবাস কালে দিব্য জ্ঞান 
থাকে এবং তাহারা তুমিষ্ঠ হইয়। জাতিম্মরত্ব প্রাপ্ত 


মানব জন্মের হেয়ত! ৷ ন্‌ 


হয়েন, অর্থাৎ পুর্ব জন্মের কথ! সকল স্মবশ করিয়! 
' বলিতে পারেন। ূ 
মাত শোণিত ও প্তৃ-শুক্রে জীবোতপন্ন হইয়া 
থাকে, এবং সেই জীব পিতা মাতার প্রআব দ্বার 
দিয়া নির্গত হয়। এ জন্য সাধু তুলসীদাস বলেন_- 
এক রাহসে হোতে হায় মুত আওর পুত। 
রাম ভজে ত পুত হ্যায় নেহিত মৃতকা মৃন্ধ ॥? 
কম দৌষেই জীবের জন্ম হয়, তাহাতে প্রথমতঃ 
এড কুৎসিত ও নারকীয় হেয় অবস্থা গ্রস্ত হইতে 
হয় যে, নিজ ণিজ জন্ম বৃত্তাস্ত পরিচয় দিতে 
সকলকেই লজ্জিত হইতে হয়। তবে সকল 
বানরের মুখপোড়। গোচ সকল মানবের জঙ্ব 
প্রণালী একই রকম বলিয়া আমর! যেন ইহাতে কুিত 
হই না, কিন্ত মনে মনে ত নকপি জানি। 
এই তত গেল আমাদের জন্ম বৃত্তান্ত । তার পর 
অন্তক'লের কথ। আবার শুন | পাঠক ! দে কথা 
তোমার নিকট নূতন না হইলেও, তাহা আর এক 
বার প'ঠ করিতে তুমি কখনই বিরক্ত হইবে না, সেই 
ভরসায় আমি এই খনেই সেই পুরাতন কাহিনী 
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আরগ কাপি। সাধু মৃত্য ছাডিয়া! দাও; পিদ্ধপুরুধের 
আবার মৃত্য কিছ আনেক মহা-পুরুষ অমরত্ব লাভ 
করত সশরীরে শ্র্ণে গমন ক্বিয়াছেন। কিন্ত সচরাচর 
লোকের মৃত্য বড় ভয়ানক, যন্বণাকর ও ঘ্বণাকর। 
মরণান্তে কত লোকের মৃত দেহ যে, পচিয়া ছূর্গর্ধ, 
দেখিতে ঘোর বিশতৎ্সাকার ও শুগাল কুকুর কাক 
শকুনি গ্রভৃতির খাদ্য রূপে পরিণত হয়, তাহার 
আর হয়ত নাই। 

আমি কোন, কালে খৃগালের পেটে প্‌চিতাঙ্ব 
কিন্তু ভগবান, তাহার কোন. মহান কাধ্য 
সাধনার্থে, অথবা নরাধমের পাপের ভরা পরিপূর্ণ 
করণার্থে এ হতভাগারে এতকাল জীবিত রাখি 
রাছেন বলিতে পারি না। আমি যখন স্তিকাঁলয়ে 
১২. দিনের ছেলে, তখন এক দিবস আমার 
মাত নেকড়া কাঁচিতে খিড়কীর পুফরিণীতে গি্াছি- 
লেন, সৃতিকাঁলয়ের ঘার খোলা ছিল, এবং ঘরের 
মধ্যে আগুণ জলিতেছিল, একটা শৃগাল তথায় আসিয়া 
আমাকে লক্ষ্য করিয়। উকি মারিতেছে, এমন সমর 
প্রতিবাসী এক স্ত্রীলোক আপিয়! উপস্থিত হইলে শৃগাল 


ঈশ্বর মমুষ্যের মঙ্গলাকাজ্গী ১১ 


পলায়ন করে । এইরূপে ভগধান সেই আসন্ন মুক্তা হইতে 
এ পাপাত্মাকে রক্ষা করিয়। আজি ৫১ বত্ণর পর্য্যন্ত 
জীবিত রাখিয়াছেন, ভীাহার মহান অভিপ্রাঁষ 
ও তাহার মহা নামের জয় জয়কাঁর হউক । 
যখন আমাদের জন্ম, মৃত্য ও দেহের আদি অন্ত 

এইরূপ জঘন্য তখন এ ক্ষণ-ভঙ্গ'র শরীরের আব গরিমা 
কি? তথাপি মঞ্গলময় পরমেশ্বর আনার্দিগকে অতি 
মহৎ-পদে প্রতিষিত করিতে স্বর্ণা সচেষ্টিত রহিয়াছেন। 
তাহার অথগ্ড মঙ্গলময় প্রারুতিক শিযমাবলি কেবল 
আমাদিগের মঙ্গলোদ্দেশেই সংস্থাপিত হইয়াছে । তিনি 
আমাদিগের মঙ্গল আমাদিগেরই করহলত্ব করিয়! 
দিয়াছেন। আমাদের স্ব শ্ব রোপিভ নিষ্কান-কন্ম বৃক্ষেই 
সেই মঙ্গল ফল ফলিয়া থাকে। কিন্তু আমর! ভাল 
কর্ম না করিলে কখনই মঙ্গলের আশা করিতে পারি না। 
এ বিষয়ের প্রমাণ স্বরূপ প্রাচীন খধিগণের ভুরি ভূরি 
বচন সংকলন করিতে পারিতাম, কিন্তু অনাবশযক ও 
গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে তাহাতে ক্ষান্ত হইলাম। 

ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়, ও ব্যোম; এই পঞ্চতৃতে 
জগতীয় যাবতীয় জড় পদার্থ উদ্ভুত হইতেছে। আমর 


১২ মানব-লীল! । 





নিল্গে এবং আ্সামাদিগের খাদ্য পরিধেয় ব্যবচাধ্য সমন্ত 
বন্তই এ পঞ্চভৌতিক। এইঈ সকল পদার্থ পরমাণু 
সমষ্টি মাত্র । ঘটন। চক্রে ঘূর্ণায়মান 'হইয়। অণবা অনন্ত 
কাল-সমুক্রের আবর্তে পড়িয়। পরমা সমষ্টি একত্রীকুত 
হইলেই এক এক পদ্দাণ উৎপন্ন হইয়! থাকে । এই রূপে 
জরাযুজ, অগুজ, স্েদ্জ ও উদ্চিজ্ভ ; এই চতুর্বরিধ প্রাণী 
এবং ভূধর, -লধরাদি স্থাবর জঙ্গম চরাচর স্থষ্টি হইয়াছে । 
এই সকলের সংযোগের নাম সষ্টি ও বিয়োগের মাম 
নাশ বা প্রলয়। কিন্তু এই স্থষ্টি নাশে পরমাণুর 
ধ্বস নাই। মনে কত একথানি পুস্তক উত্ড 
পঞ্চভৌতিক পরমাণু পৃপ্রের সমষ্টিতে প্রস্তুত হইয়াছে, 
পুস্থক খানি কোন রূপে পুড়িয়। গেলে উহার 
আর ব্মান আকার পরিদৃশ্যমান হইবে না সত্য 
বটে, কিন্তু তাঁহার পরমাণু ধ্বংস হইল ন1। তাহার 
জলীয় ভাগ জলে, মৃত্তিকার ভাগ স্থলে, তেজ ভাগ 
তেজে, এবং বারু ও আকাশের অংশ বায়ু ও আকা 
শের সঙ্গে মিশিয়| গিয়াছে। এইরূপে প্রত্যেক 
সজীব কি নিজীব, চেতন বা অচেতন সমস্ত জড় 
পদার্থের স্ষ্টি স্থিতি শু লয় হুইয়! থাকে। 


থাদ্যাদি সমস্ত বস্ত মাঁটীর বিকা'র। ১৩ 


মানব-লীলার আধ্যাত্মিক ভাবের অভিনয় প্রদর্শন 
ও তাহার চিত্রাবলি প্রকাশ করাই আমাদিগের মুল 
উদ্দেশ্য, একাঁরণ আমর মপর অপর বিষয় সকল 
পরিতাগ করিয়া! কেবল মানব লইয়াই ব্যস্ত হইলাম । 
আত্মা ও দেহ এই ছুইয়ের মিশ্রণে মানবের 
উৎপত্তি) আত্ম! স্বগাঁয় চিওস্ত১ আর শরীর 
পার্থিব জড় পদার্থ। দিব্য চিদ্দব্য কি? তাহার 
স্বরূপ তত্ব, অর কি কারণে সে মরতে আপিয়। জড়ের 
সঙ্গে ষোগ দিয়া মরিতে বসে, তদ্িস্তারিত পরিশিষ্ট 
বিবৃত হইয়াছে। পাঠক অস্থগ্রহপূ্্ক একবার তথায় 
গমন করত আত্ম! সাক্ষাৎকার লাভে আত্মতৃপ্তি সাধন 
করিবেন। মানব বিগ্রহ উৎপত্তি, গ্িতি ও লয় সম্বন্ধীয় 
স্থল কথা এস্কলে সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি । 
আমাদের খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য সকলই পঞ্চভূত- 
ময়) মোটা, কথায় মাটী হইতেই সকলের উতপত্তি। 
আমর! যাহা আহার ও পান করি, সেই তুক্ত্রব্য 
প্রথমতঃ রস, পরে রক্ত, মেদ, মাংস, অস্থি ও শুক্ররূপে 
পরিণত হয়। স্ত্রী পুরুষের সঙ্গমে নারীর রজে। 
ও পুরুষের বীর্ধ7, এই উওয় পদার্থের মংযোগে 
(২) 


১৪ মীনব-লীল]। 


নারীজাতি গর্ভধারণ করে। পুরুষ সংসর্ণেই 
মহিলাগণের  গরধারণ স্বাভাবিক হইলেও কখন : 
কখন কোন কোন মহিলার কোন সিদ্ধ- 
পুরুষের বর গ্রাভীবে গর্ত হইতে দেখা গিগ়াছে। 
পুরাণে কোরাণে ও বাইবলে ইহার অনেক প্রমাণ 
আছে। বছু কালের কথ! দূরে থাক্‌, এখনও চারিশত 
বতমর পুর্ণ হয় নাই, গৌরাগ্গ মহাপ্রভুর বর প্রভাবে 
শ্রীবা পণ্ডিতের ভ্রাতদুহিত। বিধবা নারায়ণী গর্ভধারণ 
কবিয়া পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। সেই পুত্রের নাম 
বৃন্দাবন দাস। তিনি চৈতন্য ভাগবত নামক অদ্ভুত 
গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গৌড়ীর বৈষ্ণব মগ্ুলী ইহাকে 
ব্যানাবতার বলিয়। থাকেন। কোন কোন পুজাঁকাজ্কিনী 
কামার্ত দুই স্ত্রীলোকের পরস্পর দৃঢ়ালি্নেও কাহারও 
কাহারও গর্ত হইয়াছে । ভগিরথ এইবপে জন্মগ্রহণ 
করেন। আর স্বপ্নে ষেন পুরুষ সংসর্গ হইতেছে, এরূপ 
দেখিয়াও কচিৎ কোন স্ত্রীলোকের গর্ভ হইয়া থাকে। 
বীশুধ্রীষ্টের জন্ম ইহার প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে । 
কোন কোন স্ত্রী পুরুষ উভয়েই বন্ধ 
থাকেন; তাহাদের সন্তান হয় না, কিন্তু কোন 


বিন| গর্ভে মনুষ্যবীধ্্যে সন্তান উৎপত্তি । - ১৫ 





কোন দৈবকার্ধয দ্বারা তাহারা পুত্র লাভ করিয়া 
থাকেন। রাজা দশরথ ও ভন্মহিষীগণ টৈবকার্ধ্য দাবা 
পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকের ১২ বংসর 
বয়ক্রম হইতে আর্ত করিয়া €* বসব ব্যস 
পর্ধযস্ত রজঃ নিঃসারিত হয়। তারপর তাহ] বন্ধ হইয়া 
যাঁয়। রে নিবৃত্তি হইলে আার সম্ভান উৎপত্তি হষ 
ন', ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম । কিন্তু ঈশ্ববেচ্ছায় ও 
দৈববলে অনেক মময়ে প্রাকৃতিক নিয়মের বিপর্ধযপর 
কাধ্য সকল সংঘটিত হইয়! থাকে । বৃদ্ধ বয়ে কোন 
কোন শ্তীর গর্ভ ও সপ্তান হইয়াছে। প্রায় শত 
বৎসর বয়সে ইব্রাহিম পত্রী সারা গর্ভবতী হইয়া পুজ 
প্রসব করিয়াছিলেন। আ্ী সহবাস ব্যহিরেকে 
এবং নারীর গর্ভ বিনাও কোন কোন পুরুষের 
সন্তান জন্মিয়াছে। ভরন্বাজ যুনির বীর্য খ্বলিত 
হইলে তিনি তাহা দ্রোণিতে রাখিয়া দেন, 
তাহাতে দ্রোণি মধ্যে সন্তান জন্মে। দ্রোণিতে উদ্ভব 
বলিয়া তাহার নাম দ্রোণ হয়। কৌরব গৌরবস্থান 
দ্রোগাচার্্য বিখত যুদ্ধ বীর ছিলেন। পার্বতী সহ- 
বাসে পশুপতি মহাদেবের বীর্ধ্য শ্বলিত হয়। আদযা- 


১৬ মাঁনব-লীলা। 


শক্তি ভগবতী টহমবতী শিবের সেই মহাতেজ ধারণ 
করিতে অশক্ত হইয়া! গঙ্গা-নীরে নিক্ষেপ করেন। গঙ্গাও 
তাহা সহা করিতে না পারিয়৷ তরঙ্গ দ্বার শর-বনে 
ফেলিয়া দেন। তথায় সেই শিব-শুক্রে দেব সেনাপতি 
শাক্তিধর কার্তিকেয় জন্ম পরিগ্রহ করেন। তিনি কৃত্বিকা 
প্রভৃতি ষট নক্ষত্রের স্তনপান ও ষড়মুখ ধারণ করিয়' 
ছিলেন বলিয়া তাছার নাম কাত্তিকেয় ও ষড়ানন হই- 
যাছে। জনক রাজার রেভঃপাত হইয়া ভূতলে নিক্ষিপ্ত 
হইলে তাহাতে স্বয়ং লক্মী পরম! সুন্দরী সীতা নামী 
কন্যা জম্মেন। মৃগয়। করণ কালে উপরিচর রাজার 
গুক্ত নির্গত হয়, তাহ'তে তিনি শ্যেন পক্ষী দারা 
আঁপন খতুমতী ভার্মত1 সমীপে তাহা প্রেরণ করেন। পথি 
মধ্যে গগণবিহারী অন্য শেন প্রথমোক্ত শ্যেনের 
চঞ্চপুটে কোন খাদ্য ব্য আছে বিবেচনা করিয়! 
তাহ! কাড়িয়া লইতে গেষ্ট! করে, পক্ষী মুখ হইতে 
সেই বীর্য জলমধ্যে পড়িয়! যায় এবং তাহ এক 
মতস্যে ভক্ষণ করে। এই বীর্ষয ভে'জনে সেই মীনের 
গর্ভসধর হয়। সেই মতস্য গর্ভে আমাদিগের বেদ বিভাগ 
কর্তা সর্ধ্বশান্ত্র এবং সর্ব ধন্দ্বেন্তা মহাঁমুনি ব্যাসদেবের 


মানবী গর্ভে পশ্ত পক্ষী ও নাগাদ্দির উৎপণ্ত। ১৭ 


মাতা মংস্যগন্জার উদ্ভব হইয়াছিল। অবিবাহিতা 
বস্তার কৃষ্তী দেবী সুপ্যসমাগমে গর্ভিনী হইয়া দিবাকর 
বর প্রভাবে কর্ণ বিবর দিয়। পুজ্র প্রসব করিষা- 
ছিলেন। কর্ণ হইতে উৎপত্তি বপিয়। কুস্তীর কন্যকা- 
বস্তার পুজের নাম কর্ণ হয়। আর একজন পুরুষ হলা 
রাজ! বুধ সহবাসে গভখারণ ও পুত্র প্রনব করেন। 
মহাভার» দেখ । 

মানব জাহীয় কোন কোন মহিনার গর্ভে মুক, 
বধির, অক, খঞ্জ, কুজ প্রভৃতি নান। ঠিকলাঙগ সন্তান 
মকলও উপর হইয়। থাকে। ইহার কারণ ও কয়ে- 
কটা চিত্র পরিশিষ্টে প্রকাশ করা গিয়াছে। 

মানবী গভ হইতে সপ, পক্ষী ও বানরাদি ও. 
উৎপাদিত হইয়াছে । মহর্ষ কণ্যপের ধন্মপত্ধী বিনতাঁর 
গর্ভে গরুড়পঞ্গী ও কনর উদরে নাগ গণ জন্ম গ্রহণ 
করেন।| ইহা পৌরাশিক আথান, কিন্তু সম্প্রতি 
নবঘীপ বাসী বিখ্যাত কংল্বুণিক গুরুদাসের সহধশ্দিণী 
লাঙগুল হীন বানবের ন্যার এক পুল সঙ্গান প্রসব 
করিয়াছিলেন! গুপু গৃহ নাঁমক পুন্তত় গ্রণেতা লিখি- 


বাছেন ফে, ট্াহার শ্বশুর কুণের এক আত্রী সর্প 
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গরাসব করিয়াছিলেন। অদ্যাপি তাহার শযালকের! 
কোন সর্পের নিধন দর্শন করিলে ত্রিরাত্র অশৌচ 
গ্রহণ করিয়া থাকেন। 

এখন অস্বাভাবিক গর্ভ ও অস্বাভাকি সস্তান 
উত্পাদন বিষয় অধিক বর্ণনা না করিয়া স্ত্রীলোকের 
স্বাভাবিক গর্ভধারণ এবং স্বাভাবিক সন্তান উৎপ!দন 
বিষয়ে কিছু বলিব। 

সত্রীলোকের গর্ভধারণ কাল দশমাসই স্বাভাবিক 
কিন্তু কোন কোন গর্ভিণী সাত মাসে, কেহ কেহ 
আট মাসে ও কেহ কেহ বা নয় মাসে পুত্র প্রসব 
করিয়া থাকেন। যে সকল সন্তান “সাত মাসে 
জন্মে, তাহারা বাচিয়া থাকে না। আট 
মাসে যে সকল সন্তান সন্ততী ভূগিষ্ঠ হয়, তাহা- 
দিগকে আটাশে ছেলে বলে, কিন্তু অনেক আটাশে 
ছেলে দঁঘ্ীবী হইয়াও থাকে। কোন কোন 
সন্তান এক বত্মর, কেহ কেহ বা দেড় বওসর মাতৃগর্থে 
অবস্থান করিয়া পরে ভূমিষ্ট হইয়া থাকে। গুকর্েক 
অষ্টাদশবত্সব মাত্গত্ত্ বাস কাররাছলেন। গু তীর 


এক বারের গত্ত হইতে এককালে "একটা সন্তান গ্রসবই 
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গর্ভ মধ্যে কিরূপে সন্তান থাকে । ন্‌ 


স্বাভাবিক, কিন্তু কথন কখন গঠডিনীর একবারের গগগ 
হইতে ২।৩। ৪৫1৬৩ ৭টী পর্যন্ত সন্তান ভূমি 
হইতে দেখা শিয়াছে। 

যাহা হউক জীলোকে গভধারণ করিলে, সেই 
গডস্থ সভ্ভান দশ মাস কি ভাবে গর্ভ মধ্যে অবস্থান 
কবে, তাহার সবিশেষ বিবরণ সহিত চিত্র সকল 
এ স্তলে দেখান যাইতেছে। 

তরী পুরুষের শোণিত শু ৮ শিশিত হইয়: তাহা প্রথম 
পিবপেই অর্থ গভ ধারণ দিনেই আ্ত্রীর ".. ছারা 
পরিবেছ্টিত ও কদ্ধ হইয়। পাঁচ দিনে বুরবুদাকার অথাং 
বল প্রা জলবিষবৎ হয়। পরে ক্রমশঃ মাংসপেশী 
দ্ূগে পরিণত ও হদ্ধি প্রাপু হইয়। দ্বিতীয় মাসে উহ! 
অঙ্গীদিত হইয়! বিশ্বফলাকার ধারণ করে। তৃহীয় 
মাসে মস্তক, শরীর, বাহু উরু ও পাদার্দ অঠি 
অপরিক্ষট রূপে প্রকাশিত হয়। ইহাকে ছণচ বাধ! 
বলে। এখন ইহা জড় বস্ত। চতুর্থ মাসে গর্ভস্থ 
জীবের অবয়ব কিছু পরিস্ষট রূপে প্রকাশ পায়। 
পক্চম আস হইতে জীব সার হয়। এপন হহতে 


এই জী.ব€ অপরিক্কটরনপে কিছু ক্ষুৎ পিপানার ডক 
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হইতে থাকে । এই মময়াধণি গর্ভপ্ত প্রাণী মাতার 
অমূত প্রবাহিশী নাড়ী গেধণ পূর্বক মাহ রস পান 
করত প্রাণ ধারণ করিণা থাকে । এই কালে মাতাও 
পঞ্চামৃতাদি পান ও আভিলধষিত সুখাদ্য আহ'র করত 
ভ্রণের পুষ্টিবরন করেন। এগন জাব যেন গর্তুমধ্যে 
বিশেষ নিজ্ঞন স্থানে যোগাসনে বসিয়! যোগ সাধন 
করতেছে বণিয়। পোপ হয়। ষ্ঠ, সপ্পম ও অষ্টম মাসে 
'রমান্থয়ে ভন্ত স্তন সপ্বার্যধ সম্পন্ন হইয়া গর্তের 
ভিতর নাড়.ত ৮1৮তে থাকে । নবম মামে যেন হাটু 
গাড়িয়। দ্খর সগিবানে আআর্থনা করিতেছে । গভ এ বূগ 
আবরণে শাম্হাদিত,। যে তন্সংধ্য ভান প্রন্দন 


11 চিশ্ক জ্ঞানঙ্গরূণ মহান, 


এ 


পর্যন্তও করিতে পার 
মহেশ্বর, উহার প্রতিষ্ঠিত সমন্ত প্র'কৃঠিক নিয়ম নিজ 
অধীনেই রাখিয়াছেন। তান কখন তাহার কষ্ট 
নিয়মের অধীন নহেন, ইহা জগতংক খাইবার 
কারণ তিনি মধ্তে মধ্যে এ সকল নিয়মের ব্ততি পম 
করিয়। থাকেন। আজ প্রায় ৩* বংসর হইল, যখন 
কমার মাতুন ব্রঙ্গদেশেক খাএইপিট নগবে একন্দন 


রাজ কর্মচারি হিলেন), সেই সময়ে উক্ত নগবস্থ নবম মাস 
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গর্ভে সন্তানের রোদন । ২১ 


গর্ভবতী এক স্ত্রীলোকের গর্ভ মধ্যস্থ সন্তানটা মধ্যে 
মধ্যে ক্রন্দন করিত। এ বিষয় আমি তাহার প্রেরিত 
পত্রে অণগত হৃইয়াছিলাম । এবং এই আশ্চর্য সত্য 
মংবাদটী তৎকালীন মমাচার পত্র সকলে প্রকাশিতও 
হইয়াছিল। নবম মাসে গর্ভবতী আন্ত রমণীরা ষে 
সাধ ভক্ষণ করেন, এ ধর্মসূঙ্গত নিয়ম অভি উপ'দয়ে, 
এতদ্বারা গর্ভস্ত জীবের এঁহিক পারমার্থিক উভয় উপ- 
কার লাভ হইয়া থাকে । কারণ মাতার মনের আহ্লাদ 
ও পরমার্থ ভাব সকল গর্ভস্থ সন্তানেই প্রতিফলিত 
হয়। এ জন্য গঞাবস্থায় গুর্বিনীকে সর্বদা সাবধানে 
থাকিয়! ধর্মচিন্তা ও উচ্চভীব সকলের চ৮। করিতে 
হয়। 

দশমমাসের গর্ভপ্ত জীব যেন উদ্ধ পদে হেট মাথে 
তপস্যা করিতেছে, ও জন্মজন্মাপ্তবীয় কম্ম সফল শ্মারণ 
কগত প্রতিজ্ঞাপৃর্রক পরতন্ব চিন্তায় মগ্র রহিয়াছে. 
একপ” বোধ হইয়া থাকে । সেই সময়ে যেমন 
সন্তানের চক্ষু ফুটিয়া উঠে, অমনি সে এ অবস্থাতেই 
ভূমিষ্ঠ হইয়া পড়ে। ভূমিষ্ঠ হইবার পরেও 
কোন কোন সন্তানের চক্ষু প্রন্ষটিত হইয়? থাকে। 
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প্রন্ততীর পক্ষে পুন্র প্রসব করা পরম মঙ্গলালয় দমামগন 
পরমেথর প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়ম ইহাতে 
প্রণব বেদনাদি কোন কষ্টের কারণ নাই। অনেক 
শ্রমজীবী ইতন রমণীর। কর করিতে কবিতে মকেশে 
পুত্র প্রসব কবে। অতএব গর্ভাবস্তায় পরিমিত মত 
সংপরিশ্রম কর! তদ্রমহলাদের অবশ্য ক্তব্য। তাহা 
হইলে অবশ্যই প্রসব বেদনার লাঘৰ হুইবে। তবে 
যে সচরাচর স্্রীলোকদের ভয়ানক প্রনব বেদনা উপস্থিত 
হইয়া থাকে, কোন কোন কামিনী পুল্র প্রসব করিতে 
না পারিয়া সগ্ভ গ্রাপ তযাগ করে, আর কোন কোন 
সম্থান যে ভূমিষ্ঠ হইতে না পারিয়। গর্ভ কারাগারেই 
মরে, ইহা! ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠিত প্র!কৃতিক নিয়ম লংঘন 
ও পাপের ফল, তাহার আর সন্দেহ নাই। মৃত্ধ্ু 
যন্ত্রশাপেক্ষ; জন্মগ্রহণের যাতনা, সাক্ষাৎ নরক ফর্ত্রণা 
বলিয়াই বোধ হয়। এই জনয এ পৃথিবীতে জন্ম 
গ্রহণ করিতে কৌনজ্ঞানবান্ই হচ্ছ! করেন ন।ঃ জন্ম 
লেও আর যাহাতে পুনর্ববার জন্ম গ্রহণ করিঠে ন! হয়, 
ভক্জিযোগ সাধনাদি দার। তাহার! তাহাই চেষ্টা করিয়। 
থাকেন। তাহার! ঈশ্বরকে সম্মুখে রাখির়। এইরূপে 
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মৃত্যু ভয়। ২৩ 





মরণ চিস্তা করিয়া থাকেন। কোন স'বু বপিয়াছেন। 
যখন আমি কোন বিষয়ে অপরাধী হই, আর যদি 
শুনিতে পাই যে পুলিসের কর্মর্চারিরা আমাকে ধৃত 
করিতে আসিতেছে, তখন আমার মনের ভাব কি রূপ 
হয়, ভয়ে শরীরের শোণিত শুষ্ক হয়, মুখ জ্লান হইয়া 
ধায়, হৎকম্প উপস্থিত হয়, স্বেদজল নির্গত হইসে 
থাকে। কোথায় পলাইলে, আপাততঃ এই বিপদ 
হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি, মনে মনে এরপ ভাবনাও 
হইঘা থাকে । তখন কেবল আমার নিজ্বের এই ভয় 
ও মানপিক দুঃখ যন্ত্রণা হয, তাহা নয়, আমার পরি- 
বারবর্থও এঁ ভয় ও মানসিক ছুঃখ যন্রণা ভোগ করিবার 
অংশীদার হইয়। পড়েন। তখন ীহারাও পর্য্যন্ত 
আমার বিপদের ও তন্নিবঙ্ধন তাহাদের, তাহার আংশিক 
আপদের প্রতিকারে ত্রবান হই! থাকেন। বিশেষতঃ 
যে ব্যক্তি ফাশীর আসামী, ভাহার ধর! পড়িবার অথবা 
তাহার প্রাণ দগ্'জ্ঞা প্রচারের পুর্বে তাহার ও তাহার 
পরিজনের মানসিক ছুঃখ যন্ত্রণা ভুক্ত ভোগী ব্যতীত 
কেহই অনুমান করিতে পারে না। রাজদারে 
সামান্য শান্তি বা প্রাণদও ভয়ে লোকে আহার নিগ্রা 
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পরিত্যাগ করিয়া অতি ব্যাকুলতা ও কাতরত। প্রকাশ 
করে, কিন্ত কাল পূর্ণ হইলে মাদ্বশ পাপী লোক- 
দ্রিগকে যমদূতেরা যে নানা ব্যাধি যন্ত্রণা দারা মৃত্যু 
গ্রাসে পাতিত করিবে, তারপর কর্দানুযায়ী ফল ভোগ 
করিতে হইকে, এ ভাবন! আমাদের মনেই, আসে না। 
নিশ্চিন্ত ও নিঙাবনায় কি রূপে আহার বিহার করি, 
বুঝিতে পারি না। আমাদের আত্মার এই অসাড়তা 
রোগ সর্দ্বনাণের মুূল। ইহা কুষ্ঠব্যাধি অপেক্ষাও 
মহা ভয্নানক ! কুষ্ঠ বোগের যাঁতন। নাই সত্য, কিন্ত 
তাহাতে অঙ্গ তভ্রমে ক্রমে পচিয়৷ গলিয়া থসিয়৷ 
পড়ে বলিয়!, রোগী তত্প্রতিকারে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু 
আস্ম'র এই বিবেক বৈরাগ্য রহিত অচৈতন্য ভাবরূপ 
মহারোগে মানবের স্বকীয় শরীরে কোন যন্ত্রণা বোধ 
ন! হওয়ায় মানুষ তজ্জন্য কাঁতরত বা ব্যাকুলত! 
প্রকাশ করে না, ও ভঙ প্রতিকারের চেষ্টায়ও থাঁকে 
না, ইহাই মুর্খ ও পাপী লোকের শ্মভাব। জ্ঞানবান 
সাধু মন্ধ্যেরা তদ্রপ নহেন, তাহারা অপর লোকের 
বাদ্ধক্য বা মৃত্যু দশা অবলোকনে আপনারা! সাবধান 
হয়েন। এখন কথা এই, মাদৃশ অচেতন পাপিদের 
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পক্ষে এক্ষণে কি করা কর্তব্য? যাহাতে পাপ ও অব- 
শ্যন্তাবী মৃতু ভয়ে আমরা কাঁতরতা ও ব্যাকুলত৷ 
প্রকাশ করিতে পারি; আইস আমরা সকলে তদর্থে 
সবিশেষ চেষ্টা ও দয়াময় পরমেশ্বরের নিকট ব্য গ্রতা 
সহকারে সরল মনে প্রার্থনা করি। 

ঈশ্বরের অনস্ত মৌরজগৎ অর্থাৎ জড় পৃথিবী, 
ভগবানের আনন্দময় চিন্ময় রাজ্য সন্বন্ধে এক একটা 
দ্ীপান্তর স্বরূপ । যেমন পার্থিব রাজগণ অপরাধি- 
দিগকে দোষের তারতম্যান্ুসারে কাহাঁকে কাহাকে 
কিছু কালের জন্য কারারুদ্ধ করেন এবং কাহাকেও বা 
দ্বীপাস্তরে প্রেরণ করিয়া আবদ্ধ রাখেন, তদ্রুপ জগণী- 
খরের চিন্ময় রাজের পাপী প্রজারা পাপের তরতম 
অন্ুযারী নরকরূপ সংসার দ্বীপে দ্বীপান্তরিত ও দেহ কারা- 
গারে আবন্ধ অথবা গর্ভ কারাকুপে বন্দী হইয়া থাকে। 
ইহার প্রমাণ রামায়ণ, মহাভারত ও ভাঁগবতাঁদি পুরাণ 
কলে প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়। যায়। 

ভগবানের চিন্ময় রাজ্যের কোন প্রাণী পাপ 
করিলে, কি কাহার নিকট কোন অপরাধ করিলে ঈশ্ব- 
রের নিয়মাগ্ুসারে কুকন্ম্ের দণ্ড ভোগ করিবার জন্যে 
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দ্বীপাগ্তর স্বরূপ নান। জড় জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়া 
থাকে। এ সকল চিজ্ভীব কেবল মনুষ্য হইরা জন্মে 
তাহা নহে, তাহার! বৃক্ষ” শিল!, কুম্তিরাদি অশেষ বিগ্রহ 
ধারণ করিয়া! থাকে। 

গৌতম সুনির শাপে তত্ম্হধর্শিণী অহল্যা 
পাষাণী হইয্াছিলেন। গদ্ধকাশী নারী বেখকনত। দক্ষ 
মুনির শাপে কুক্তিরিণী হইয়। জন্মেন। বন্দেবগণ যখন 
বশিষ্ঠ খধির কপিল! হরণ করেন, তখন বশিষ্ অষ্ট বস্তুকে 
পৃথিবীতে মনুষ্য হইয়। জন্মগ্রহণ কর বলিয়। আভি- 
সম্পাত করিয়াছিলেন। তাহাতে খছুদেবগণ শাপ 
মোচনের প্রার্থনায় মুনির চরণে পড়িম্। অনেক কাকুতি 
মিনতি করেন, এবং বলেন, “মুশিরাজ 1 আমর! 
কুম্তীপাকারদি ঘোরতর নরক যাতনা সহ্য করিতে 
গ্রস্তত আছি, কিন্তু মাতৃ-গভবাস রূপ অকথ্য দারুণ যন্ত্রণা 
ভোগ করিতে আমরা কখনই পাটি না” ইতঢাদি। 
এই সকল প্রমাণ দারা স্পষ্ট প্রতীবমান হইতেছে ষে 
মংসার একটী ভয়ঙ্কর নরক কুণ্ড। 

পাপী ও অপরাধি জীবের এই নরককুণে আসিয়া 
ক্কাপন আপন দুধন্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে। 
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নিষ্কার নাই, 


দেইটুর সর্ঠেও 
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তথাপি মাদ্বশ পাপিদের চৈতগ্ত হয় না, ইহা বডই 
ঢর্ভাগোর বিষয় বলিতে হইবে । অনেক পাপীকে 
পৃথিবী দর্শন করিতে হয় না, তাহার! বারবার গর্ভে জন্ষিয়া 
গর্ভ মধ্যেই মরে। ফোন কোন মানুষ দশমাঁল কঠোর 
জঠর যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও ভূমিষ্ঠ হইতে পারে ন! | 
একটী পুর্ণ গর্ভবন্তী স্ত্রীলোকের দারণ প্রপৰ বেন 
স্পস্থিত হয়, ৩৪ দিন নানা চেষ্ট। করিয়। কোন ক্রমেই 
তিনি পুত্র প্রসব কদিতে পারিলেন না। অবশেষে 
ডাক্তার আসিয়া গর্তিণীর গর্ভ মধ্যে সশস্ত্র হস্ত 
প্রবেশ করিয়! দিয়! পেটের ছেলেকে টুকর! টুকবা 
করিয়া কাটিয়া বাহির করেন ভাক্তার গুণপুরুষ 
করণ কাটিতে কাটিতে সাবধানে  অন্তর্ধত্বীর 
অন্থনারি কর্তন করির! ফেলিলে লোম হর্ষণ রক্ত- 
প্রানন উপস্থিত হয়। আর গন্ডিণী কাটা ডাগলের 
ন্যায় ছটফট ও বিকট চীৎক*র করিতে করিতে প্রাণ" 
তাগ করে। 

গোৌলোঁকবাঁলীদের  পবিরতা ও  শ্বর্ষেতর 
ব্ষয় একবার ভাঁবিয়। দেখ, আর তাহার সহিত 
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তুলনা কর। শূকর মাংসাঁশিরা শুকরকে কেমন দগ্ধ 
করিয়া ও অস্ত্র ঘারা মহা ভয়ানক যন্ত্রণা দিয়া খুঁচিয়। 
থুচিয়া মারে, তাহী অবলোকন কর! দূরে থাঁক, শ্রবণ 
ৰা স্মরণ মাত্রেই আত্ম! পুরুষ আতঙ্কে অজ্ঞান হইয়া পড়ে । 
এ সকল বিভৎস ব্যাপার কি আকস্মিক ঘটনা £ দয়ার 
সাগর ক্লেহের উৎস, ক্ষমার থনি, পরিব্রাণের মণি 
পরমেখরের ন্যাকক্ষাজ্যে কি এ সকল নিষ্টর ও 
অন্যায় কার্ধয সম্ভবে ৫ কখনই মা। ভবে নিশ্চয় জানিও 
উহা কঠিন পাপেপ্ন গুরুদও। 

প্রথিবী পাপীর শান্তি ভেগের স্বীপাঙ্গর 
বা কারাগার হইলেও এই জন্মতুমি কর্ভূমি 
বলিয়া কথিত হয়, এবং ইহ! অতি সুন্দর 
শিক্ষা ও সংশোধন স্থান। পূর্নেই বলিয়াছি, ভগবান 
মঙগলময়। তিনি আমাদের মঙগলোদেেশেই আত্ম উৎসর্গ 
করিয়। কায়ধ্যুহ ধারণ পুব৫লর বিখিধ গ্রকীরে আমা- 
দিগের মঙ্গল বিধান করিতেছেন। তিনি কি মাদৃশ 
পাপীদিগকে কেবল যন্ত্রণা দিবার কারণ এ সকল দও 
বা শাস্তি প্রদান করিতেছেন? তাহা নয়, তাহার 
শাস্তি জনক শান্তি আমাদের পরম মর্জল সাধন 
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করিয়া থাঁকে। তীহীর সকল বিপি ব্যবস্থা ও ঘটনা 
আমাদের মঙ্গলোদ্ধেএই নিয়োজিত আছে। 

পার্থিব বাজগণের কারাগারে যেমন বন্দী ভিন্ন 
তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও শাসন পালন জন্য রাজকর্ম 
চারীরাও খিযুক্ত থাকে, তেমনি ঈশ্বরের আধধ্যাত্বক 
রাজ্যের দ্বীপান্তর অথবা কাবাগার স্বরূপ এই পৃথিবী 
স্বেল পাপীদের বাসস্থান নহে, এখানেও মাত পিতা 
গুরু ও ভক্ত সাধুগণ পাপী লোক্দের লালন পালন 
রক্ষণাবেক্ষণ শিক্ষা শাসন ও পরিত্রাণ করিবার কারণ 
দশ্ববের প্রতিনিধি স্বরূপ নিয়ত নিযুক্ত রহিয়াছেন। 
পাথিব পিতা মাতা হইতে ঈশ্বর যত মহান, আমাদের 
পতি তাহ!র করুণা ততই মহপ্তর, মহস্তর হইতেও 
সহওম। ঈশ্বর গর্ভ সধ্শরের সঙ্গে সঙ্গে মাতার স্তনে ছৃপ্ধের 
সঞ্চার করিয়াছেন, তাহার অসীম ন্নেহের বিষয় ও উাহার 
প্রতি আমাদের কিরূপ ভক্তিমান ও কৃতজ্ঞ হওয়। উচিত, 
তাহ। প্রকাশ করিবার ভাষ! জগতে নাই। অপ্রান্কত 
তত্ব প্রাকৃত ভাঁষায় কণামাত্রও ব্যন্ করা যায় লা। 

মানবের গর্তবাসাবস্থা আমরা পাঠককে দেখাই- 
লাষ। শানে বলেন, গডবাস, যোগ্ভাব ও গ্রেতা- 
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বস্থায় জীব তিন কালের ঘটন! সকল জানিতে 
শারেন। সে স্থান কর্মক্ষেত্র নহে, তথায় কোন করব 
করিতে পারা যায় ন1। 

 গর্ভমধ্যে সদাচারী ব্যক্তির যাতনার লাঘব হয়। 
. বঙ্ষণ, পিতৃথণার্দি না থাকিলে জীব গর্ভস্থলি মধ্যে প্রায় 
খাগাবল্যে নিদ্রিত থাকেন। সময়ে জাগ্রত হইন্বা 
পূর্ব জন্মের কুৎসিত কর্মের জন্য যে যাতনা দ্বায়ক 
ফল পাইতে হইবে তজ্জন্য অনুতাপ করেন। 

ছুরাত্মারা গর্ভস্থলিতে প্রায়ই জাগ্রতাবস্থায় 

থাকিয়া, আপনাদের কৃত কুকন্ন জন্য যে অনিবার্য 
দারুণ কষ্টদায়ক ফল ভোগ করিতে হইবে তাহার 
অনুশোচনায় দাহ্যমান হইয়া অনবরত উ* নিশ্বাস 
ততাগ করিতে থাকে, যথা] । 

ঈশ্বর দন্ত হস্ত পদাদ্ি নান! ইন্দ্রিয় ও বল বুদ্ধি 
এবং বৈভব ভ্বারা অশেষ সুখ ভোগ করিয়াছি বটে। 
কিন্তু ছুর্ধবদ্ধি বশতঃ কেনইবা ভোগে মত্ত হইয়া তাহার 
আত্লাধনা ও অর্চনা করি নীই, তজ্জন্য আমি নরক 
গামী হইলাম। অক্মাভাবে লালার্িত হইয়া আম'রে 
ঘারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হইবে। 





নাত্ুম্থ সন্তানের অবসর; 


একিক্য 


পে 


গভমধ্যে জীবের অন্থতাপ। ৩১ 





হায়! আমিকুসঙ্গ দোষে খাদ্যাখাদ্য বিচার না 
করিয়া, বংশ মধ্যাদা ও পবিত্রতা পরিত্যাগ করিয়া 
যথেচ্ছাচারে আহার বিহার করিয়াছি। তঙ্জন্য হেয় 
বংশে জন্মিয়া জঘন্য ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ 
করিতে হইবে, আর আমাকে কেহ ম্পর্শ করিবে না 
এবং আমাকে চির রোগী হইয়া থাকিতে হইবে । 

হায়! ষে মাতা নানা কঞ্টে আমাকে গর্ভে 
ধারণ ও পালন পালন করিয়াছেন, হত জ্ঞান হইয! 
আমি তাহার সেবা করি নাই, গ্রতুযুত তাহার মনে কষ্ট 
দিয়াছি, তজ্জন্য আমাকে মহারোগ গ্রস্ত হইয়! নান! 
যাতনা ভোগ করিতে হইবে । 

হাঁয়! যে পিতা আত্ম স্থথ বিসজ্জন দিয়া, আমি 
তাহার পিগুদান করিব, কুল ধর্ম রক্ষা করিব, এই 
অভিপ্রায়ে আমার হিতোদ্দেশে কত যত্র কত 
কষ্ট ভোগ ও কত শ্রম ও কত ব্যয় করিয়াছেন, আমি 
সেই পিতা মাতার আজ্ঞা পালন করি নাই, বরং 
তাহাদের ইচ্ছার বিপরীত আচরণ করিয়াছি, ভাহা- 
দিগের খণ শোধ না করিয়া অশেষ যাতনা ভোগ 
করিতে চলিলাম! দেব থপ ও পিতৃ খণ দায়ে জানু 


নাঃ সলীলং। 


হার! কেন গঙ্িত পন প্রত্যপণ কবিনাই ও 
'ধত ঢুইথি লেকে কেন গম পিই নাই, তওজ নও 
মাকে পুজ শোক পাইতে হইকে। 

হার! কেন গভপাহের যত পিাি কা 
"1 হত্যা পটিয়াছি। তিজ্ভঞনা বাবার পভিবাততহ 

মার মুত্যু হই শামা কল গু ২ ভ্রম 

''পয়া নরক যন্ত্রণ' ভোগের বাকশেষ ভাবতে হইলে 
হায়! কেন গ্রাবগনা ও প্রতারণা পুর্বত পর 
লইয়াতি, চুধি ডকাতি কিয়), তজ্জন্য রু5 & 

চলা হইয়া রাস্তার ধারে ভিক্ষোপিভিবী ভন 


*.মনানা কষ্ট প্রাধ্ধ হইব ইত্যাদি! 


টি 





দ্বিতীয় অধ্যায় । 


মানবের বাল্যাবস্থা । 


মনুষ্য মাতৃগর্ভ হইতে তৃমিষ্ঠ হইয়া অবধি মৃতু 
পথ্যন্ত কোন্‌ কৌন অবস্থায় অবস্থান করেন, এক্ষপে 
তাহাই বর্ণনা করিব । 

দেখ সুত্তিকা গুহে প্রস্থৃতি পুত্র প্রসব ক, 
লেন। কি বিশ্ময় জনক ব্যাপার! কোথায় নির্বৰ 
নন্ধকার ময় সাকীর্ণ স্থানে বন্দী ছিলাম, আর এক্ষ* 
কোগান সৌর জগতের জেতাতি বিশিষ্ট বাঁছু প্রবারি 
স্বগ্শস্ত স্থানে আসিয়া পড়িলীম, এ আবার কি এই মছ 
ভাবিয়! শিশু আসধুক্ত হইয়া টা টয। করিয়া ভ্দত 
রিতেছে। অভ্যস্ত বিষয় সকলকারই ভাঁল লাগে। দশম, 
গভ মধ্যে থাকিয়। সে স্থান এক প্রকার সহ; হইয়া! গিয়া ছিল, 
এখন সহসা নৃতন স্থলে উপস্থিত হুইয়া শিশু বকুল 
হইয়। পড়িল। মুভর্ত মধ্যে ভগবৎ মারা আসিয়। 


৩৪ মানব-লীলা | 


উহান আচ্ছন করিল । যে মায়ার মোহিনী জালে 
বদ্ধ হইবাঁর ভয়ে শুকদেব গোস্বামী দীর্ঘকাল মাতৃগঞ্জে 
অবস্থিতি করিয়াছিলেন, আজি সেই মায়। জালে আম!- 
দের নবীন শিশু অভিভূত হইয়। পড়িলেন। শিশুরূপী 
ভেকের পদ ছুটি কালরূগী মহানাগ আসিয়া গ্রাস করিয়া 
বদিল। কালতুজঙ্গ এখন যথাসাধ্য আস্তে আস্তে অথব' 
শীঘ্র শীত্র উহারে উদরস্থ করিতে প্রবৃত্ত হইল | 
গ্সনেকেই কালের উদরে জীর্ণ হইয়া যায বটে, কিন্ত অল্প 
সংখ্যক লোঁকে আপনাদেব বিবেক ও চৈহন্য প্রভাঁবে 
কালসর্পের মুখ হইতে মুক্ি লাভ করিয়া থাকেন। 
।ইইারাই মুক্ত পুরুষ, ইঙইইদের উপর যমের কোনই 
অধিকার নাই। ইহারা ইচ্ছামত সশরীরে নগর 
উছাশতে দেহ রাখিয়া স্বর্গে গমন করেন। শ্রহ্লাদ 
ও ৮ গোস্বামী, বুন্ধ দেব, গৌরাঙ্গ দেব, তুলসিদ'স, 
রবুন্, পর ৭ ূপ সনাতন প্রতি অশেষ আনম, 
সি্গপুরু নাস দেদীপ্যমান প্রমাণ রূপ আছেন । 

এখন মৃ+ * তত শিশুটা পুট পুট করিথ। মাতৃ- 
মুধ নিরীক্ষণ ৮১১5; আর চঞ্চল চক্ষে এক এক 


বার স্থতিকাগারের ১৩১ অ দৃষ্টি নিক্ষেপ কর্ধি- 


শিশুর পূর্ব জন্মাভাষ। ৩৫ 


তেছে। উদেখ এক দৃষ্টে জনশ্ত গ্রণীঃপর দিকে 
চাহিয়া রহিগ্বাছে। ক্ষণে ক্ষণে জননীরে শিদীণ 
পূর্বক হামিততছ। মাতা সম্তান্টীকে ছেীডে ই 
লেন, শিশু দুগ্ধ পাঁন করিবে বলিয়া মাড় স্তন অন্ধে 
ষশ করিতেছে । মাত! পুজ্রের মুখে স্তন প্রদান 
করিলে মে অনায়সে দগ্ধ পান করিতে পাগিল। 
এ শিশ্ুটীর এ নূতন জন্ম নহে, ইহার পর্ব জন্ম ছিল, 
সেই সংস্কার বশে আমাদের এহ শবীন বিশু অনায়াসে 
মাত স্তন পান করিত্েহে। কিছু মনষ) মধ্যে 
শণেক শিশুর নুতন অখাঙ সেইবার তাহার প্রথম জন 
হয়। পৃ্ব সং্কার না থাকাতে মাহ স্তন পান করিতে 
হাহাকে আয়াম পুর্বচ শিক্ষা রান করিতে হয় । 

সব প্রহুত শিশুটা একটু একট হাত পা নাড়ে, 
পিট পিট ক'রে চেয়ে থে, আর এক একবার কছে 
ও হাসে, তব্যতীত ইহার নডিবার চডিবার শক্তি নাই ॥ 
দম্প্ণ অজ্ঞান, চ্র্বল ও অক্ষম। এখন ইহার নিজের 
অস্তিত্ব বোধ নাই এবং ভালমন্দ কিছু জ্ঞানই নাই। কেবল 
ক্ষুধা ও স্পর্শ ধোপ আছে। ক্ষুধার সময় আহার না 
পুইলে ক্রনন করিতে থাকে, আর শরীরে কিছু আবাত 


৩৬ . মানব-লীল!। 





বা অন্থ বোধ করিলেও কাদিয়া উঠে। সন্তান 
পালন অতীব গুরুতর বিষয়। এ সময জননীর বিন্দুমাত্র 
কটা হইলে আর পুত্রের প্রাণ রক্ষা! হয় না । এজন্য 
জননী সন্তানের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনার স্থতিকা পৃজ। 
সেটেরা পূজা ও ষষ্ঠী আদি পূজা দিয়া থাকেন। 
শশিকলার ন্যায় সন্তান এখন দিন দিন বৃদ্ধি 
পাইতে লাগিল। আমাদের নবীন শিশুর এখন দন্ত নাই, 
দ্ধ ভিন্ন ইহার আর কোন খাদ্য অধুনা উপযোগী 
২হে। দাই রাখিয়া! সন্তানকে মাই খাইতে দেওয়! 
ান্থচিত | ধনী লোকেরা এ রূপ করেন বটে, কিন্ত ইহা 
“পম ও প্রকৃতি বিরুদ্ধ এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের সম্প্ণ 
' পরীত কর্ম । সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়ী মাতার স্তনপান করিবে 
এলিয়াই ভগবান গর্তুপ্গারের সঙ্গে সঙ্গে মাতীর স্তনে 
।গ্ধেরও সঞ্চার করিয়া দেন । আমর! পুর্বে উল্লেখ করি- 
মাছি যে, আমরা যাহা আহার করি তাহা প্রথমে রস 
«রে রক্ত হইয়া থাকে। এই রক্ত হইতেই আমাদের 
“বীরের, প্রকৃতির ও প্রবৃত্তির গঠন হয়। একারণ পানীয় 
* খাদ্য দ্রব্য পবিত্র হওয়া অতি আবশ'ক, নতুবা অপবিজ্র 
স্তর ভক্ষণকারীর পীড়া ও মন্দ চরিত্র হওয়! অবশ্যই সম্ভব৷ 








খাদের দোষ গুণে চরিজ্র পবিত্র বা দুষিত হয়া ৩৭ 





রোশীয় বাঁদসা কালিগুল! বালযকাঁলে ধাত্রী কতৃক 
প'তপালিত হইয়াছিলেন। তিনি নীচ প্রক্কতির নী 
5'তীয় ধাত্রির স্তনপান করিতেন। কালিগুলা সব্ববা 
নপান করিতেন না বলিয়। দাই নিজ স্তনে রক্ত লেগন 
কপিত, তাঁহাতে লালস্তন দেখিলেই কালিগুলা ততক্ষণ 
তাহা পান করিতেন। একে নীগ জাতীয় হীন বুদ 
কুদমনা ধাত্রির ছুগ্ধ, তায় আবার রক্ত মিশিত, 
গমাগত ইহা পান করিতে করিতে কালকে 
হাপিগুলার বুদ্ধি শুদ্ধি এ ধাত্রিব মত ক্ষুদ্র হইল এবং 
'ওনি নিতান্ত নি্,র ও নির্দয় হইনাছিলেন। তিনি রাঞজ- 
কুলে জন্মিলে কি হয়, জাতি শ্্রেচ্ছ ও আহার কদর্য বলিয়! 
»শয় জঘন্য প্রকৃতির লোক হইঘা উঠয়াছিলেন। 
রক্ত মা*সাশী সিংহ ব্যাঘাবি পশুর ও মব্য 
ম-সাশী মন্তযোব উগ্র ও নিষ্ঠ,র স্বভাবের সহিত 
কেবল তণাহারী গবারি এবং শিরবচ্ছি্ন। হন্ষিাাণা 
নষেব শাস্ত শীল পবিত্র চরিত্র তুলনা করিলে, স্প?ুই 
দান! যায় যে আহার দারাই জীবের চণিত্র গঠিত হয। 
যাহা হউক শিশুটী এখন তিন মাস বয়ঃ প্রাপ্ 
*ইয়ছে, পে এখন আপনা হইতে উবুড় ও চিৎ হইতে 
(৪) 


৩৮ মানব-লীল! । 


এবং পার্ধ পরিবর্তন করিতে পারে । দেখিতে দেখিতে 
শিশু পাঁচ ছয় ও সাত মাস বয়ক্রম অতিভ্রম 
করিল। এখন সে হামা দেয় অর্থাৎ বুকে হাটিয়া 
যা এবং তাহাকে কেহ বসাইয়। দিলে সে অনায়াসে 
বমিরা থাঁকিতে পারে । তারপর সে চারি পাথে 
চলে, অর্থাং চতুষ্পদ জন্তর মত হস্তপদে হ্াটিয' 
বেড়ার । এখানে; একটী প্রহেলিকা মনে পড়ে 
“সকালে চাক পায়, ছপুরে ভ্রপায়, সন্ধ্যার [তিন 
পান্ধ চলে, বল বুধগণ হেন জন্ক কারে বলে? 
উদ্তর_মনুষ্য । মানব শৈশবে চারি পদে, পরে 
ছই পাঁয়,। আঁর বার্ধক্য যষ্টি লইয়। তিন পায়ে 
ইটিয়া থাকে । 

আমাদের নবীন শিশু এখন ম', বা, এই শৃঙ্গ 
মাত্র উচ্চারণ করিতে এবং একটু একটু ধাড়াইতে 
শারে। শিশু যদি শিক্ষা না পায়, তবেসে কিছু মাত 
কথ। কহিতে পারে ন!, 'চলিতেও পারে ন!। 

শৈশবাবস্থা হইতে শিক্ষ! প্রাপ্পু না হইলে পরিণামে 
মানব কিরূপ অবস্থায় পরিণত হয়, তাহা পরীক্ষ। করিয়া 
দেখিবার কারণ একজন রাজা সদ্য প্রহ্থুত ছুইটা 


শিক্ষা! বিনা মানব পশু হয়। ৩৯ 


বালককে লইয়া এক নিজ্জন প্রান্তরে এক কুটির মধ্যে 
বখিক়! দিয়াছিলেন। বালক দরের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণ 
পোষণ কপ্ূণ যে পরচাঁরিকা নিযুক্ত ছিল, রাজা তাহাকে 
আাঞ্তা করিলেন, “পৰিচারিকে ! তুমি মৌনবত।২লশন 
পূর্বক শিশু ছুটীকে কেবল ভোজন করাইবে ৬ তাহা- 
বিগকে রক্ষ। করিবে, তণিন্ন তাহাদিগকে কথা কহিতে, 
চলিতে কি বস্াদি পরিধান করিতে আদৌ শিক্ষা 
প্রদান করিও না।” রাজার এই আদেশ অবিকল প্রতিপালিত 
হইচভ লাঁগিল। এইরূপে যৌড়শ বংসর অভীত হইলে 
পর, এক দন রাজ! উক্ত বালকদয়কে সভ! স্থলে আঁন- 
হন করিলেন । বাঁলকদ্বয় উলঙ্গ, বন পরিতে পারেনা, 
কিছু বলিতে বা চশিতে পারে না । পারে কেবল 
হাঁগিতে ও কাদিতে এবং নধেত মধ্যে এক একবার থেক 
বক শব্ধ করিয়! উঠে। সভামবগণ অন্থম'ন করিলেন, 
কোন থেচর পক্ষীর রব বণ করিয়। কালক্দয় এরূপ 
এন করিতে শিখিয়াছে। 

.. বিবিধার্থ সংগ্র্ে লিবত সাঞে। পাউনার পৃর্রবন 
কমিণনব প্যান সাহেব “লব শুগ্র! করিতে গির। একদল 


নেকড়ে বাঁধ দেখিতে পাইলেন । বাঘের পাল অবলোকন 


৪* মানব-লীল]। 





মাত্র সাহেব বন্দুক ছুড়িলেন, তাহাতে ব্যান্রগণ ভীত হইয়' 
পলায়ন করিল, কিন্ত একটী আর পলাইতে পারিল না। 
সাহেব দৌড়িয়া আসিয়া তাহাকে ধরিয়া! ফেলিলেন। 
তাহাতে তিনি দেখিলেন ধৃত ব্যাটা বাস্তবিক বাঘ 
নহে, প্রকৃত মনুষ্য । তাহার বয়পান্বমান ৪৫ বৎসব। 
হাতে পায়ে ঝড় বড় নখ হইয্নাছে, এবং লম্বিত চুল 
দাড়ি পাকিয়া গিক্পাছে। সর্ব্বাঙ্গ লোমে আবৃত। বোধ 
হয় তাহারে অতি শৈশবাবস্থায় নেকড়ে বাঘে আনিষা 
মারিয়া না ফেলিয়া ভুন্যাঁদি দিয়া. বাৎসলযভাবে পুত্র 
নির্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছে। আর সে ব্যাত্ত সঙ্গে 
খ1কিয়া, পশুর খাদ্য খাইয়া পশুখং চতুষ্পদে অর্থাৎ হাতে 
পায়ে হাটিয়া প্রায় প্ররুত পশু হইয়া গিয়াছে, পশু 
সদৃশ শবও করিয়৷ থাকে। 

সাহেব তাহাকে নিজ আবামষে আনয়ন করতঃ 
ক্ষোরি করাইয়া! বস্ত্র পরাইয়া দিলেন। আর 
মন্থষ্যোপযোগী উত্তম খাদ্য ভ্রব্য আহার করিতে 
দিয়া তাহাঁবে মনুষ্যের ন্যায় সোজা হইয়া চলিতে 
ও কথা কহিতে শিক্ষ! দিতে লাগিলেন, কিন্ত কিছুমাত্র 
কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। তাহার অবস্থা ও 
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আহার বিহারাদির হঠাৎ পরিবর্তন হওয়ার সে অচিরাৎ 
কালগ্রাসে পতিত হইল। 

এততন্বারা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে ফে, অনন্ত 
উন্নতি লাভের নিমিত্ত সৎ শিক্ষা! ও সৎসঙ্গের নিতীস্তই 
প্রয়োজন । আর ভক্ষ্য দ্রব্যের দোষ গুণে ষে 
স্রভাব চরিরর সংগঠিত হয়, ইহ1ও এই নর পণুটী সাক্ষ্য 
প্রদান করিতেছে । পশুর ধাদ্য ভক্ষণ করিয়া তাহার 
অঙ্গে পশুর ন্যায় লোম পর্য্যন্ত জন্মিয়াছিল। 

বালকটী এখন এক বৎমরের হইয়াছে। সে 
ক্রমাগত হাটি ইটি প| পা করিয়। অভ্যাস দ্বারা এখন 
বেশ হাটতে পারে। এবং ম', বাবা, দাদা, 
ইত্যাৰি আধ আধ নানা শব্দ উচ্চারণ করতে 
করিতে কথা কহিতেও শিখিয়াছে। আরও ক্রমশঃ 
বয়ঃ বৃদ্ধি সহকারে বিপক্ষণ দৌড়িতে ও লাফাইতেও 
শিথিল। এই দৌড় ও লম্ক বঝন্ক পর্ণ্যন্তই কি 
মন্কু্যর শরীর চালনার উন্নতির শেষ হইল! না। 
অনন্ত উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আপন, প্রাণারাম 
ও কুস্তকাদি দ্বার! উর্ধে গমন করিতে শিখিতে হইবে । 
স্রোতে গা ঢালিয় ন। দিয়! উজান গতি ও বায়ু গামী হইতে 


৪২ মীনব-লীল! । 


শিক্ষা করিতে হইবে। শ্বরজ্ঞান বা সহজ সাধন ও 
ষটচক্র ভেদাদি অভ্যাস করিয়। দীর্ঘজীবী এমন কি অমর 
পর্যন্ত হইয়। জনম মরণ রূপ সংসার নরক বাঁ উত্তাল 
তরঙ্গাকুল ছু্তার ভব সাগর পার হইবার জন্য চেষ্ট' 
করিতে হইবে । মত্প্রণীত সচির শনীর গতি বা অধ্যান্ত 
যোগ শাস্ত্র নামক গ্রন্থে ইহার সবিশেষ বর্ণন। আছে। 
এই গ্রন্থ র'জ শীঘ্রই মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবে। 

কলিযুগে আই্নুর সংখ্য। শত বতলর পর্য্যন্ত নির্ণীত 
আছে। হুবিষ্যান্ন ' ভোজন এবং সদাঁচার করিলে আমন 
বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহাতে নিত বৃদ্ধির পরিমাণ 
ধরিয়া শত বসবে আর বিংশতি বৎসর বৃদ্ধি হয়। মহর্ষি- 
গণ ইহাই নিশ্চিত পূর্বক জ্যোতিষ মতে একশত 
বিংশতি বৎসর মন্থযোর আমু নির্ণর করিয়। গিয়াছেন। 

“নর! গজা বিশেশয়ঃ তার অর্ক হয় ব্য, বাইশ 
বলদ, তের ছাগল; গুণে গেঁথে বরা পাগল।” 

পাপ দ্বার! আয়ু ক্ষয় পায়, জীব হিতৈষী মহস্বিগণ 
তাহাও বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। 

সত্যযুগে মনষ্যেরা পরম ধার্শিক ছিলেন। সুতরাং 
তাহাদের আমু সংখ্যা লক্ষ বৎসর ছিল। তখন এক 


পৃর্বব যুগের মন্তুধ্যের আমুর দীর্ঘত! | ৪৩ 





বিংশতি হস্ত পরিমিত মনুষ্য দেহ ছিল। ত্রেভাধুগে 
ম'নবগণ্রে কিছু পাপ ম্পর্ণন হয়, তাহাতে তাহাদের 
মাযু সংখ্যা দণ সহশ্র বৎসর এবং দেহের পারিম।ণ 
চতুর্দশ হস্ত হয়। পরে দাপর যুগে নন নিকর আরও 
পাপে পতিত হন, তাহাতে ভাহার্দের আঘু-নংখ্য। সহ 
বংসর ও সপ্ত হল্ত পরিমিত দেহের গঠন হয়। অর 
কলিকালে মন্গ্ধ) সকলে বহুল পরিমাণে পাপে পতিত 
হওমাতে তাহাদের আয়ু একশত বৎসর ও দেহের পরিমাণ 
সাড়ে তিন হাত হইয। দীড়ায়। পাপ প্রযুক্ত মনুষ্য- 
গণের যেমন যুগে যুগে আমুর ও দেহের পরিমাণ 
হান হইয়া আসিতেঙ্ে, তেমনি উাহাদের বলবীর্ঘ্য 
ক্ষমত। বিদ্য। বুদ্ধি জ্ঞান ঈশ্বর প্রীতি ও ভয় ভক্তি দয়া 
ধন্ম এবং বিশ্বাম সকলি সেই পরিমাণে কমিয় 
শাসিতেছে । ভ্রেতাযুগের কুস্তকর্ণের মন্তকের খুলিতে 
জল জমিয়। একী সরোবর হইয়াছিল। দ্াাপর ঘুগে 
শর্ট এবং অর্জুন সেই সরোবরে স্নান কারয়া- 
ছিলেন। ছাপর যুগের কোন বীরের মস্তকের খুলিতে 
জল থাকিলে আমাদের পক্ষেও তাহা সরোবর তুল্য 
হইত সন্দেহ নাই। অদ্যাপি ক্রমশঃ পুরুযা্রমে 


৪৪ মানব হারা? 1 


পুর পৌত্রাদির মস্তক ডি হইতেছে। বি 





পুত দরর্থজীবী হয় না, এই প্রণালী অবলম্বনে কলির 
শেষাবস্থায় পঞ্চম বৎসরের কন্)1 যে পুত্রবতী হইবে 
মহাভারতের এ কথায় অণুমাত্র অবিশ্বাস জন্মিতেছে না । 
পূর্ব পুর্ব যুগের লোকেরা যে উক্তমত দীঘ- 
জীবী ছিলেন, তাহার প্রমাণ জেযাতিষ শাস্ত্রে ও রামায়ণ 
মহাভারতে পাওয়া মার়। আর বাইবলেও প্রায় হাজার 
বৎসর মনুষ্যের আ্মবিত থাকার কথার উল্লেখ অ'ছে। 
পাঠক! প্নেই সতিকালয়ে যে বালক্টাকে ভূমি 
হইতে দেখিয়াছিলে, শত্রর মুখে ছাই দিয়ে তাহার 
বয়স এখন পাচ বৎসর হইয়াছে । এই সময় হইতে 
তাহাকে সৎ শিক্ষ! দান করা ও সংসঙ্গে রাখা পিতা- 
মাতাদ্দি অভিভাবকের অবশ্য কর্তব্ত কক্ম। যেমন 
শিক্ষা, যেমন সর্গ ও যেমন অভ্যাস, সেই রূপ চরিত্র 
গঠিত হইবে। অতএব পুত্রকে পশুরূপে পরিণত ন! 
করিয়! যদি প্রকৃত মানুষ করিতে পিতা মাতার ইচ্ছা 
থাকে, তবে বালককে আদে কুসংসর্গে থাকিতে দিবেন না । 
অভ্যাসের অসাধ্য কিছুই নাই, অনবরত অভ্যাসকে 
পারমার্থিক ভাবে লইয়! গেলে, তাছাকে নাধন বা তপম্যা 


অভ্যাসের দৌষগুণ । ৪৫ 





বলা যায় । একারণ সদ্ধিষয়ে অভ্যাস করাই শেয়ঙ্কুর। 
অভ্যাস সঙ্বদ্ধীয় অন্তান্ত কথা আমর! ভ্রমশঃ প্রকাশ করিব । 

পাঁচ বত্সরের বালকের পক্ষে শিক্ষা অতি সামান], 
অভ্যাঁসও তাদৃশ গুরুতর নহে। কিন্তু ইহাদিগের 
মন্ুকরণ প্রিয়তাই অতিশয় প্রবল এবং ভ্রীড়৷ কৌতুকই 
একমাত্র লক্ষ্য। ইহার] যেমন দেখে, যেমন শুনে, প্রায় 
মেই মতই কর্ম করিয়া থাকে। তাই বলি সমাজ ও 
পিতা মাঁভাকে আদর্শ স্বরূপ হইতে হইবে। সমাজ 
কালিম! ও পিতা মাতাদির কুদৃষ্টান্ত যেন বালক বালিকা- 
দের নেত্র বা শ্রোত্র পথের পথিক হইয়া না উঠে। 

বালক সুলভ স্বভাব অতি পবিত্র, নিরভিমানযুক্ত 
সরলত। কেমন কমনীয়। পবিত্র ভক্তি ইহাদের স্বভাব 
রী পাপের ছাঁয়।৷ ইহাদের পক্ষে অভাবনীয়। তাই 

শু ত্রী্ট বৃদ্ধ লোকদিগকেও উপদেশ দিয়! গিয়াঁছেন যে 
রঃ ন্যায় সরল ন| হইলে কেহই শর্গ রাজ্যে গ্রবেশ 
কদিতে পারিবে নাঁ। 

বালক্দিগের যাহাতে রুমশঃ শক্জি বৃদ্ধি হয়, তজ্ভন্ত 
তাহাদিগকে নিত্য ব্যায়াম শিক্ষা দিতে টার বিলাতি 
বযারাম, কি না জিমনাষ্টিক) জীবন নষ্ট বলিলেও হয়, 


3৬ মানব-লীল। ! 


তাহ। বাঙ্গালি বালকবের উপযোগী নহে । ইহারা সন্ত 
রণ শিখিতে পারেন, সহজ জ্ঞান অর্থাৎ শারীর বিন 
বা স্বরশাস্স অভান করতঃ নিষ্পন্মভাবে জলের উপর 
তাসমান হইতে পারেন। উদ্ধ হইতে তুণার ন্যায় পশিও 
হইতে পারেন, এ৭ং নিয় হইতে উদ্ধে গমন কবি, 
তেও পারেন। _সচিত্র শরীর গতি ব। আপ্যাত্মবক 
যোগশান্্ নাম! গ্রস্থরাজ অবলোকন কর। আসন 
শিক্ষায়ও শরীর বলবান এবং আযু বৃদ্ধি হইতে পারে। 

ক্রমণঃ মারা বৃদ্ধি পূর্বক ভার উত্তোলন করিলে 
যৌবনকালে মনায়াসে বিশমণ ভার বহন কর! অসাধ্য 
নহে। এক ব্যক্তি বাল্যকাল হইতে একটা বাছুরকে 
তুলিয়। ধরিত, নিঠ্য এইরূপ করিতে করিতে বাঁছুরটী 
যখন বড় হইয়। উঠিল, তখনও মে অবনীলাক্রমে তাহাকে 
তুলিতে পারিত। 

পাশ্চাত্য প্রথায় বালক বালিকাদিগকে খেলা 
করিতে দেওস। তাল নহে॥ আধতবিগের অবলম্থিত 
প্রাচীন বীত্যন্থ্যারী পম্ম সংযুক্ত হীড়া কৌতুক হিন্দু 
বঁলক বালিকা দিগের পক্ষে অতি উপঘুক্ত এবং হিতকর ৷ 
গ্রহলাদ প্রতি বাল্যকালে যেরূপ ক্রীড়। কৌতুকে 


নিজাম কর্দ্দ। ছি 


কালযাপন করিতেন, তদন্থপরণ করা সব্দতোভাবে 
কর্তব্য ।--“অন্যান্য বালক নাচে ধূল! উড়াইয়া। ঞহলাদ 
নাচেরে সদা উঠকুঞ্ণ বলিয়। |” যাহাতে শরীর ও আাত্বার 
উপকার হয়, প্রাচীন খ'্ষগণ আপনাদিগের যোগবলে 
ও তপস্যা প্রভাবে তঙ্সমস্ত সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের ন্যায় 
অবগত ছিলেন ধলিয়! তাহারা গর্ভাধান হইতে শিশুর 
জন্ম, কমা, বিবাহ, মৃত্যু ও মৃত্যুর পর প্রেতরুজ্য পর্যন্ত 
, সমস্ত কন্মুই ধন্মের সহিহ সংযেগ করিয়া রাখিয়াছেন। 
এজন্য তাহারা আমাদিগকে নিক্ষাম কম্মের উপদেশ 
প্রদান করিয়াছেন । 

নিকষাম কর্মের অর্থ কি? এস্লে কথঞ্চিৎ 
বাখ্যা, করা আবশ্যক। জীবনে মরণে অনভ্কালের 
জন্যে গ্রতি ক্ষণে ক্ষণে আমর! ঈশ্বরের অধীন 
এবং আপন আপন কৃত কর্মের অধীনে অবস্তথিতি করি- 
তেছি। আমাদের যে টুকু প্পাদীনতা "আছে, তাহ! ষৰ 
দশ্বরের অভিপ্রায়ান্যায়ী হয়, তবেই তাহা প্রকৃত স্বাধী- 
নত' সেই স্বাধীনতা প্রভাঁবেই জীব. শিব হয়। নতৃব! উহ 
ঘোরতর পরাধীনত। ও অশ্ষে অনিঞ্টের ও দ্র্গতির কারণ 
হইয়া থাকে, এবং তাহাই নরকের পথ। “আপদ কথিত! 


দ্ মাঁনব-লীল। । 





পদ্ক। ই্দ্রমাণামনং্যম । তজ্জয় সম্পদ মার্গ, যেনেষ্টং তেন 
গম্ততাং । অর্থাৎ ইন্ত্রিরের ব। কাম, ক্রোধ মোঁভ ও মদাণি 
রিপুগণের বশীভূত হইয়। চলিলে আপদের পথে পতিত 
হইতে হইবে। আর ইন্ট্িয় ও রিপু দমন পৃর্ব্বক চলিলে 
সম্পদের পথে অর্থাৎ জীবনের বা স্বর্গের পথে উপনীত 
হইতে পারা যাঁইবে। এই পথকে জীবনের পথ বলিবার 
তাৎপর্য এই যে, এই পথের যাত্রীদিগকে মরিতে হয় না। 
তাহার! সকায় স্বর্গ গমন করিয়া থাকেন। যুখিষ্টিরাদি 
ইহার প্রমাণ। অতএব এই পথে গমন করা বুদ্ধিমান ও 
জ্ঞানবান লোকের কর্তব্য । কথিত আপদের পথটা অনি 
প্রশস্ত বিধায় সেই পথে অনায়াসে আবামের সহিত 
গমন করা যায় এবং আতে গ! ঢালিলেই হয়। 
কিন্ত লম্পদের পথ অতিশয় সংকীর্ণ এবং উর্ধগামী। 
এ পথে যাইতে হইলে ইন্দ্রিয় ও রিপু দমন পূর্ত্বক 
উজান গমন করিতে হইবে, তাহাতে বড় ক্থুখ 
নাই, প্রত্যুত কষ্টের এক শেষ হয় এবং পূর্ব 
স্থরুতিরূপ শক্তিও সকলের না থাকায় সেই ছুর্লভ 
পদবিতে গমন করিতে সকলের সাধ্য নাই। সুতরাং 
এই পথের পথিক অতি অল্প। 
চা 


ঈশ্বর নির্ভরতা] ৪ম 


শিশুর নিভরের ভাব অতুলনীর । ভগতপাতা শির 
নিভরতা দ্বার। আমাদিগকে স্বগীর পবিন ভাহবর শিক্ষা 
প্রদান করিতেছেন । কিন্তু আমরা সেই শক্ষ। গ্রঠণ 
না করির। ছুর্দাশা পঙ্কে নিমগ্ধ হইতেছি। আমাদিগের 
নবীন শিশুটী এখন দশ বছ্সর বয়ঃপ্রাপ্ত হইর়াহেন | 
এখন তিনি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন, কিন্তু অশন 
বসনাদ প্রয়োজনীয় কোন বস্তুর জন্ত তাহার কি্ছুমার 
ভাবন1 চিন্তা নাই । তিনি অকুষ্িত চিত্তে সরল বিশ্বা- 
এর সহিত সম্ত বিষ তাহার পিগ্কা মাতাদি অভিভাব- 
কের প্রতি নিভর করিরা আছেন, ভতজ্জগ্ত তাহাকে 
কধনই চাঞ্চল্য বা ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে হন না। 
আবগ্তবীয় দ্রব্য সকল কোথার পাইব,কে তাহা মামাতক 
দবে, শিশুর,মনে এ চিস্তা আদৌ স্থান পার না। 
পিতা মাত! বা অভিভাবকের প্রত শশুর এপ নিভ- 
রের ভাব জগতের আর কোথাও পাওরা বায় না। তবে 
বাহার জীবনুক্ত বা সংপার বিরক্ত প্রক্কৃত সাধু পুর, 
তাহারাই ঈশ্বরের প্রতি সমস্ত বিবয় নিউর .কাবিয়া 
নশ্চস্ত থাকেন। আমরা যত দিন পধ্যন্ত ঈথবের 


প্রত এ্ররূপ নিভরের ভাব অবলম্বন কলিতে না পারব, 


৫ 


৫5 মানব-লীলা। 


শশী শশী ুশী শ্াী শা াশাশশাশীীাীশীশীশীিশি 


তত দিন পর্য্যস্ত কিছুতেই আমাদের পাপ তাপ ও দুঃখ 
দারিদ্র এবং যন্ত্রণা ভোগের শেষ হইবে না। 

ঈশ্বরের প্রতি আমরা শিশু ও সাধু পুরুষদের ন্যায় 
অকৃত্রিম নিরত্তা প্রদর্শন করিতে পারি না কেন? 
ঈশ্বরের প্রতি আবিশ্বাদ রূপ মহারোগই ইহার প্রধান 
কারপ। এই আন্মিক পীড়ার প্রততিকারে যত্র করা 
মানব মাত্রেরই শ্রাকৃত মঙ্গলের বিষয় । কিন্তু বিশেষ 
ছুঃখের ও পরিস্তাপের বিষয় এই যে, ক্ষণভঙ্ুর অনিত্য 
শরীরের গীড়ার প্রতিকারার্থে মনুয্যেরা অর্থে সামর্ধে 
যতদুর যত্ব প্রকাশ করেন, নিত্যস্থারী পরম ছুর্লভ 
আত্মার পীড়ার উপশমার্থে তাহার লক্ষাংশের একাংশগ 
“সত্ব করেন না। যাহাতে দেবছুলত পরম পদার্থ মান- 
ঘ্াত্মা সকণ সুস্থ ও স্বচ্ছন্দে থাকিয়া এই সংসারেই মৃত্যু 
জয় করিবার শক্তি প্রাপ্ত হন, দিব্য পবিভ্ত্রতা শু ব্রহ্গানন্দ 
ভোগ করিতে পারেন, ক।রমনোবাক্যে সেই চেষ্টা করা 
মানব জন্মের উদ্দেশ । অতঞএব সাবধান, বরং ক্ষেপ 
হারিও, কিন্ত কোনক্রমে জর্গম হারিও না। কিস্ু 
মানবের কি বিচিত্র গতি, ইহারা কোটী কোটা জন্স 
হার্দুরতেছেন, তথাপি চৈতন্ত প্রাপ্ত ছন না! ইহার কারণ 


সুন্দর সন্তান উৎপাদন ৫১ 


.এই যে, ভাহাদে্& কর্ম মন্দ। সেই কুকর্মের ফলে 
উছাদিগের নান! ইতর ষোনিতে জন্ম-বাতনানূপ নিদ!- 
কুণ নরক ভোগ হইয়। থাকে । 

স্থক্ৃতি ফলে মানবের উত্তম কুলে জন্ম ও সংসঙ্গ 
লাভ হইয়া থাকে, এবং পুণ্য বলেই মন্ষ্য বিদ্বাণ্‌, 
নলবান, ধনবান হইয়া থাকেন। প্রান্কৃতিক নিয়ম এই 
যে, গভাধান সময়ে পিতা মাতার তে রূপ মনের ভাব 
পাকে, সন্তানও সেই ভাব বিশিষ্ট হইয়া জন্ম গ্রহণ 
করেন। গর্ভাধান কালে ধৃতরাস্ত্ী জননী ব্যাসদেপের 
ভরঙ্কর মুগ্ডি দর্শনে ভরে চক্ষু মুদ্রিত কারয়াছিলেন» সেই 
জন্ত কুরুত্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হইয় ভূমিষ্ঠ হইস্কাছিলেন ! 
এরূপ প্রমাণ মহাঁভারতাদি পুরাণে ও ইতিহাপে তৃরি 
পরিষাণে প্রাপ্ত হওল্া ষক্ধ। এক বাক্তির খুটাকপ্ত পুজ 
কন্ত। জন্্িয়াছিল, কিস্তু নকল গুলিই কুৎদিত, কদাঁকার; 
তাহাতে সে ব্যক্তি কোন ডাক্তারের নিকট গিয়া 
জিজ্ঞাল1 করিলেন, মহাশক্ক-; নুরী সন্তান হইবার কোন 
ওষধ আমাকে দিতে পারেন কি ন1? স্ুবিজ্ঞ চিকিৎসক 
তাহাকে বলিয়া দিলেন, জাপনার! স্ত্রী পুরুষে সর্বদা 
স্থন্দর মূর্তি চিস্তা করিবেন, এবং আপনাদের শয়ন- 


৫২ মানব-লীলা | 





মান্দরে শিরত পদ্ঘ ও গোলাপাদি ৪77 স্মন্নর স্গ্ধ 
পদ্প মার অতি সুন্দর উতকুষ্ট চিত্রপট সকল রা'খরা 
বেন, তাহা হইলে আপনার সুন্দর সন্তান উতপন্ন 
তইবে। সেই ব্যক্তি চিকত্সকের পরামশ মত কন 
কারলে সত্য সতাই তাহার সুন্দর সন্তান উত্পন্ন তইয়া- 
ছিল। অতএব গভডাধান সমরে নীচভাব, পাপ চিন্তা 
পরিত্যাগ পুব্বক দম্পতীর' উচ্চ অন্তঃকরণ বিশিষ্ট হওয়া 
অবশ্য কর্তব্য। সে সমর তীহাদিগকে পাবিভ্র ভাবে 
পরিপূর্ণ হইর! ধম চিন্তা করা আবশ্তাক, এবং সত্যনিষ্ঠ 
ধর্দনীর, ভুর্পপবন্জ জ্ঞানী সম্তান কামনায় ঈশ্বর সন্নিধানে 
মরলভাবে-পরার্থন। করা অতি উচিত্ত। 
স্ত্রীলোকরিগঞ্চেও গর্ভ ধাঁরণাকধি দশ মাস পর্য্যস্ত অভি 
পবিত্রভাবে কালষাপন করিতে হইবে | গর্ভবতী, 
লোকদের কর্তব্য অতি গুরুতর | তাহার! গভের দশ 
ফান কাল যে তাবে কর্তন করিবেন, সম্তানও সেই ভাৰ- 
বিশিষ্ট হইয়। জন্ম গ্রহণ করিবেন । অতএব গার্ভণী রমণী- 
গণের পক্ষে গর্ভের দশমাস কাল নিয়ত উন্নতমন। হইস্স। 
সাধুচরিত বীর-চরিত এবং শ্রীমস্তাগবতাদি ধর্ম কথ শ্রবণ 
ক্ষবা বিধেয়। কোন মতে কুচিস্তা, বুথ ভাবনা,আলজে 


ঈশ্বর না দিলে কেহ কিছুই পায়না । ৫৩ 





কালক্ষেপণ, পাপালাপাদি করা কর্তব্য নহে। গঞবতী 
স্ত্রীলোকদিগঞ্চে ভীতচিভ্ত না হইয়। নব্বদা সাহসযুক্ত 
থাক] প্রার্থনীয়। ইংলগুদেশে এক সময়ে এক কালে 
অনেকগুলি নারী অন্তঃস্বত্বা হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে সর্ধ 
প্রথমে যে গাণী পুত্র প্রসব করেন, তিনি একটা 
বিকলাঙ্গ সন্তান প্রমৰ করিয়াছিলেন, অপরাপর গভিণী 
সকল এই কথ! পরম্পর শ্রবণ কাঁরিয়া কেমন এক চিন্তা 


ঘুক্তা হুইয়াছিলেন, যে, নেই সকল গর্ভবতীই [বিকলাঙ্গ 





পুত্র প্রসব করিয়াছিখৈ 
যাহা হউক পি. কিছ, ভার অনা 


চু 








দেরও হওয়া উচিত । শিশুগণ | [াপত। বা ক 
অভিভাবকগণের এবং সাধু ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া 
যদ জীবিত থাকিতে পারেন, তবে আমরা কেন ঈশ্বরের 
প্রতি নির্ভর করিয়। জীবিত থাকিতে পারিব না? অব- 
হই পারব । আমাদের জান? উচিত যে, আমরা অনস্ত 
কালের জন্য জীবনে মরণে ঈশ্বরের অধীন। ঈশ্বর স্থ্টিকর্ত। 
পালয়িতা ও দাতা । তিনি যদি থাদ্যাদি সৃষ্টি না করেন, 
আর আমাদিগকে তাহা না দেন, তাহা হইলে আমর! 


কিছুই পাইতে পারি না। যীখুগ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন) 


৫৪ মাঁনব-লীলা। 


আকাশের পক্ষী সকলকে দেখ, তাহারা, বুনেনা, কাটেনা 
এবং সঞ্চয় করে না, তথাপি ঈশ্বর তাহাদিগকে আহার 
বোগাইতেছেন। যদি অনংখ্য অসংখ্য সামান্ত কীট 
পতর্গ ও পক্ষী আদি আতার পায়, তবে সর্বোৎকৃষ্ট প্রাণী 
মানব্গণ কি খাইততে পাবে না? অবশ্যই পাইবে । 
খাদ্যের সংস্থান করিয়া দিয়া তবে ঈশ্বর জীবের সৃষ্টি 
করিয়াছেন । যেঈশ্বর গভপঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে মাতার 
স্ঠনে হদ্ধের সঞ্চার করিয়া রাখেন, দেই দয়ালু ঈশ্বর কি 
আমাদিগকে আহার দিবেন না? ইহা যে আমরা কেন 
ননে করি, এব* পেটের দায়ে কেনঈবা সংসার অন্ধকার 
দেখি, তাহা কিটুই বুঝিতে পারি না। কেহ কেহ 
বলেন, “ঈশ্বর তোমাদিগকে স্বাস্থ্য দান করিয়াছেন, 
বুদ্ধি দিয়াছেন, হস্তপদ প্রদান করিয়াছেন, তোঁমর! 
কন্ম করিয়। খাও, ঈশ্বর কাহাকেও খাঁওয়াইয়া দেন না 
এবং রোজগার করিয়াও দেন না। একথা অতি 
শ্রদ্ধেয় কেননা ঈশ্বর না দিলে কেহই কিছুই 
পাইতে পারেন না। পুরাণ ইতিহাসের কথা এখন দূরে 
থাক, সেদিন অনাবুষ্টি, জল প্লাবন ও দুর্ভিক্ষে অনে- 
কেই খাইতে পায় নাই! কেন, তাহাদের ত স্বাস্থ্য, 


ঈশ্বর সাধুর সেবক । ৫৫ 


বৃদ্ধি ও হস্ত পদাদি সকলি ছিল, তবে তাহারা অনাঙারে 
প্রাণ ত্যাগ করিল কেন? এ ছূর্ঘটনাও তাহাদের দুক্ক- 
তির কল তাহার আর সন্দেহ নাই । ঈশ্বর সংযোগ 
বিরোগের কর্তী । মন্তধ্যাদি জীব ব। তাহাদের স্বাস্থ্য, বুদ্ধি 
'9 তস্তপদাদি কেবল উপলক্ষ মাত্র । মরণাস্তে পরলোকে 
গমন করিয়া আমরা কি আহার করিব? সেখানেও 
মামরা ঈশ্বরের অধীনে থাকিয়। লালিত পালিত হইব । 
ঈশ্বর আমাদের পিতা মাতা, তিনি আমাদিগকে 
অশন বসনাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল বোগাইয়1! দিবেন 
বলিয়া ধাহারা ঈশ্বরের প্রতি সরল বিশ্বাস ও অকুত্রিম 
নির্ভরের ভাব প্রকাশ করিয়া তাহার ইচ্ছানুযানী কার্ধে 
অর্থাৎ সর্ধতোভাবে তাহার সেবা! ও দান্ত কার্য্যে নিযুক্ত 
থাকেন, তাহার। যথাকালে ভোজন পানে পরিতৃপ্ত হয়েন। 
যাহারা ঈশ্বরের সেবক নহে, তাহার! সুস্থ শরীর বিশিষ্ট 
থাকিলে, তাহাদিগকে এ সংসারে নানাবিধ পরিঅমে 
আপন আপন জীবিকা! নির্বাহ করিতে হইবে। সে 
নকল লোক কর্ম না করিলে আহারও প্রাপ্ত হইবে 
না, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম এবং অপরাধি জীবের সংসার 


স্বীপে পরিশ্রম রূপ দণ্ডভোগ মাজ । 


৫৬ মানব-লীলা । 





পার্থিব রাজগণ বন্দীদিগকে আহার দেন এবং 
কোনস্থানে সৈন্য প্রেরণ করিলে তাহাদের রলদ যোগান, 
কর্মচারি দিগকে বেতন প্রদান করেন। পিতা মাতা 
সম্তানদিকে প্রতিপালন করেন, আর ঈশ্বর আপন 
সেবক ও ভক্তগণকে প্রতিপালন করিবেন না? ইহ1কি 
কথন সম্তভব-পর ছুয়। যাহারা উদর চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত 
থাকিয়া ঈশ্বর চিন্তায় পরাম্মুখ হন, তাহারাই বার 
বার জনন হারিয়া থাকেন । যান কারমনোবাক্যে 
প্রকৃত প্রস্তাবে ঈশ্বর চিন্তায় রত থাকেন, তাহার উদরের 
চিন্তা একেবারে তিরোহিত হইয়া বায়। তিনি তথন 
সিদ্ধ পুরুষ ও সিদ্ধবাক হইয়া কতলোকের জীবিকার 
সংস্থান করিয়] দেন, তাহার আর ইয়ন্তা নাই। 

হিন্স্থানী ব্রাহ্গণ ও ক্ষত্রিয় জাতীয় সিপাহিগণের 
মধ্যে অনেক ধান্মিক লোক আছেন। তাহারা সব্বদ। 
নারায়ণ পূজা ও গীত ভাগবতাদি শ্রবণ করিয় থাকেন । 
কোন সময়ে এক দল সৈন্য হিমালর অঞ্চলে অবস্থিতি 
করিতেছিল। সৈন্যগণের মধ্যে কোন কোন সিপাহী 
সর্ধদ। সাধুসঙ্গ ও সাধু দর্শন করিতে ভালবাসেন । একদ। 
দিন্ধাভাগে একজন সেপাহী কোন সাধুর নিকটে গমন 


সাধুর বরদান। ৫৭ 


কারা তাহাকে বগাবধি প্রণাম অভবাদন করেন। 
সাধু তাহাকে মনে মনে আনীর্বাদ করিলেন, কিন্ত কোন 
কথা কঠিলেন না । তাহাতে ভাগাবান লক্তিমান সেপাহী 
বোড় হস্তে সাধু সনিধানে দগ্ারনান রহিলেন। সাধু 
নিমলিত নেত্রে প্যানে নিমগ্ন হইলেন । এইরূপে প্রায় 
এক প্রহর গত হয, সাধু কিছুই বলেন না, সিপাহিও 
কিছু বলিতে পারিতেছেন নাঁ,তথাপি সিপাহী ভক্তিভাবে 
সাধু সশীপে করপুটে দণ্ডারমান আছেন । পরে সেই 
সাধু নয়ন উন্মিলন পৃর্ধাক হিন্দীতাষার কঠিলেন, 
“সপাহীজী। আপ্কা পাস্‌ কুছ রূপেরা সায়?” সিপাহির 
কটিদেশে একটী গাজিয়ার মধ্যে ত্রিশটী টাকা ছিল। 
সেপাহী মনে করিলেন, ঝুঝ সন্র্যাসীর টাকার দরকার 
আছে । আমি যদি বলি যেআমার নিকট ত্রিশটাক! 
আছে, তাহা হইলে তিনি হয় তে সেই সকল টাকা- 
গুলই চাহিয়া লইবেন । এই ভাবির সিপাহী বলিলেন, 
“মেরা পাস্‌ তিন রূপের হ্বায়।” তাহাতে সন্ন্যাসী 
কঙিলেন, “আচ্ছা, তিনকে তিন বনি রহে, তোম চলা 
বাও।” সাধু আন্ত লংঘন করা পাপ কাধ্য জানির। 


সিপাহী আর কিছুই না বলিরা তৎক্ষণাৎ আপন আবা- 


৫৮ মানব-লীলা। 





সাভিমুখে গমন কারতে লাগিলেন । পখিমধ্যে সিপাঠি 
সমাপন কোমর হইতে গাঁজিরা খুলিয়া দেখেন বে, 
শাজিয়ার ভিতর কেবল তিনটী টাকা আছে, বক্রী 
সাতাইশ টাকা নাই | তাহাতে দিপাহী আপন শিরে 
করাঘাত করিয়া ততক্ষণাৎ্ রাস্তার মধ্যে বসিয়া পড়িলেন। 
ভাবিলেন, সন্নাপী স্বীষ তপোবলে অলক্ষিত ভাবে 
আমার সাতাইশক্ট্রী টাক! আত্মপাৎ করিয়াছেন 1 পুনব্কার 
সাধু-বাবার সন্ষিধানে গমন করির! কাঁকুতি মিনতি 
করিলে তিনি ক্কতক টাক? প্রত্যর্পণ করিতে পারেন। 
এই মনে করিয়া সিপাহি পুনরায় সাধুর নিকট উপস্থিত 
হইলেন এবং কাদিতে কাদিতে কহিলেন, “বাঁবা ! আমি 
অনেক বৎসর ধরিয়! ত্রিশটামাত্র টাকা সঞ্চয় করিয়াছি, 
আমার আর কোন সম্বল নাই, আমি ছুঃখী! আপনি 
রুপাপুর্বক তিনটা টাকা গ্রহণ করত আমাকে চব্বিশ মুদ্রা 
ফিরিয়া! দিন,যেহেতু আপনাকে তিনটাক। প্রদান করিতে 
আমার ইচ্ছা ছিল। সেই জন্য আপনি যখন আমাকে 
প্রিজ্ঞাস। করিয়াছিলেন, তোমার কাছে কত টাকা আছে, 
তখন আমি ত্রিশটাকা সত্তে ভিনটাকা আছে বলিয়া- 
ছিলাম । দিপাহির বিশেষ কাকুতি মিনতি এবং এই 


অনস্ত কালই শিক্ষার সময় । ৫৯ 





সকল বচন শ্রবণ করিয়। সন্ন্যাসী সহাস্য বদনে সিপাহিকে 
বলিলেন, আমি তোমার একটিও টাকা গ্রহণ করি নাউ । 
ভগবানের মরজি মতে তোমার ত্রিশ টাকার স্থলে তিন 
টাকা হইয়াছে । যাও, ঈশ্বর ইচ্ছা এৰং আমার কথা 
অন্যথা! হইবার নহে । তোমার এই তিন টাকা অক্ষয় 
অন্যয় ৪ইবে। তুমি যত ব্যয় কর না কেন, তোমার গু 
তিন টাকা সর্ধদাই মজুদ থাকিবে। বলা বাছুল্য সন্ন্যাসীর 
বরপ্রভাবে সেই সিপাহী উক্ত তিন টাকা অবলম্বন 
করিয়া মহ! এশ্ব্য্যশালী হইয়। উঠিয়াছিলেন। পাঠক! 
দেখুন, ধাহার1 ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত মনে 
তাহার সেবা ও আরাধনা করেন, তাহাদিগকে উদরের 
চিন্তা করা দূরে থাক, যমের চিন্তা করিতেও হয় না। 
তাহারা ইচ্ছা! করিলে কেবল বাকা দ্বারা লক্ষ লক্ষ 
লোকের ভরণ পোষ্ণ করিতে পারেন । 

বিদ্যা শিক্ষা কালে বালককে অনেক বিষয় লিজা 
করিতে হয়, কিসে কি হয়, তৎ সমন্ত জানিতে হয় । 
কেবল বাল্যকাল ষে বিদ্যা শিক্ষার সময় তা] নয়, 
মনথুষ্যের চির জীবন এমন কি অনস্ত কাল পধ্যন্ত শিক্ষা 


করিলেও পুর্ণ শিক্ষা লাভ হয় ন'। তবে বিনি যে পরিমাণে 


৬০ মানব-লীল!। 





০৫১. রর 


শিক্ষা প্রাপ্ধ হঘ়েন, তিনি সেই পারম।ণেই জ্ঞানী মানী 
হইয়া থাকেন । মনুষ্য জীবনে বাল্যকালে সাংসারিক 


কোন চিন্তা থাকেনা বলিয়া বাল্যকালই শিক্ষা লাভের 


রী 


উপযুক্ত সময়। এ অমূল্য সমর বিফলে বহিরা গেলে 
আর ভাল শিক্ষা হর না । শিক্ষিত লোকের সাত 
অশিকিত নোকের তুলনা করিলে আকাশ পাতালের 
সায়, পৌণমাঙ্গী-রজনী ও অমানিশার ন্যায় প্রভেদ 
প্রতীয়মান হয় ॥ শিক্ষিত লোক রাজ প্রতিনিধি গবণর 
জেনেরল -বাহাছুরের মন্ত্রী সভার অন্যতম মদ্্রির পদে 
বরিত হয়েন, আর 'অশিঙ্গিত ব্যক্তি রাস্তার নরদমাল 
ময়ল। পরিষ্কার করে । আলম্ত বিহীন হইয়া পরিএম 
করিলে বিদ্যাি উপাঞ্জন কারতে পারা থার। কিন্ত 
কেহ কেহ অলস পরবশ হইয়া ব্দ্যালাভ কাঁরতে না 
পারির? আজীবন মূর্খ হউরা থাকে । কেছ ধলে পুল 
লক্ষ্মী লাভ করিয়। মহা স্থথে কালাতিপাত করতঃ মর 
ণাস্তে চন্দন কাষ্ঠে সৎকার প্রাপ্ত হয়েন, আর কেহবা 
অপুক্রক নিরাশ্রয় ভিক্ষোপ্জীবী হইর? নানা ক্ ভোগ 
করিয়া গো-ভাগাড়ে পড়িয়া মরে, শৃগাল কুকুর শকুনি 


প্রভৃতি তাহার মুত দেহ ভক্ষণ করে। কেহ কীধে চড়ে, 


যেমন পাপ ভেমনি দর্ড। ৬১ 





কেহ কাধে করে। কেহ বাপরমস্ুন্দর ও পুণ্যবান, আর 
কেহ কেহ কুরূপ, পাষণ্ড । এক জন বাবজ্জীবন সুস্ত 
শরীরে মনের স্বখে কাল যাপন করে, মার পরে গলিত 
কুষ্ট ব্যাধি রোগে আক্রান্ত হইয়া এচিয়া নরে! ইহাৰ 
কারণ পূর্ব জন্মের ও ইহ জন্মের কর্ম ফল ভিন্ন আর 
কিছুই নহে । পাপিদের পাপ রোগের উপশম -ও 
চরিত্রগত দোষ সংশোধন এবং শিক্ষা দান করণাভি- 
প্রায়ে পরম দয়াল মঙ্গলময় মহেশ্বর এ সকল শান্তি 
জনক শান্ষির বিধান করিয়াছ্েন। যেমন রোগ তেমনি 
চিকিৎসা ও ওষধ প্রয়োগ কর] বিধেয়। এক ব্যক্তির 
হস্তে সর্পে দংশন করিয়াছে । সর্প দষ্ট ব্যক্তির জীবন: 
নাশের সম্ভাবনা । সেস্কলে তদ্দগ্ডে তাহার হস্ত কাটিয়! 
ফেলাই কর্তব্য । এখানে হস্ত কর্তন পৃৰ্বক প্রাণ রক্ষা 
করা মঙ্গলের কারণ সন্দেহ নাই । তেমাঁন পরম কাক- 
পিক পরমপিতা পরমেশ্বর জীবের পাপ বুঝিয়া শান্তি রূপ 
চিকিৎসা করেন । যেপাপে পাপীর অনন্ত নরক যন্ত্রণা 
ভোগ করিতে হইবে,সেই পাপের পাপিকে যদি পরমেশ্বৰ্‌ 
গলিত কুষ্ঠ রোগে সংহার করেন, তবে কি তাহার পরম 


দয়ার পরিচয় পাওয। ঘার না? ঈশ্বর নিগুণ ও নিপিপ্র, 


৬২ মানব লীলা । 





তিনি কাহারও দণ্ড বাঁ পুরস্কার বিধান করেন না। 
তাহার প্রতিষ্ঠিত মঙ্গলময় প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে 
জীবগণ নিজ নিজ কর্্মান্ুধায়ী স্থুথ ড্ঃথ ভোগ করিয়া 
থাকে । 

ঈশ্বরাভিপ্রেত নিষ্ষাম কর্ম করিলে, জীবের মঙ্গল 
ভিন্ন কোন ছুঃখ নাই । ঈশ্বরের নিয়মমত জীব সকল 
স্বস্ব কর্ম ফল ভোগ করিবার কারণ এজগতে জন্ম 
গ্রহণ করে | জীধ মধ্যে মনুষ্যেরা শ্রেষ্ঠ, তাহার! মনে 
করে, ষে, আমরা মকলে ্ঁবীন এবং স্বাধীন ভাবে কার্য 
করিতেছি । ইচ্ছা হইল, ঈশ্বর আছেন বলিয়! তাহাকে 
মানিলাম, তাহার সেবা উপাপনা করিলাম | ইচ্ছা 
না হইল, ঈশ্বর নাই বলিয়া নান্তিক হইলাগ,আর যথেচ্ছা- 
চারে আহার বিহার করিলাম। ইহা তাহাদের নিতান্ত 
ভুল! আমর! প্রতি মুহূর্তেই ঈশ্বরের নিয়মের অধীন । 
সেই নিয়ম ছাড়া আমরা এক পা! চলিতে অথবা সেই 
নিয়ম ছাড়িয়। কিছু বলিতে বা করিতে পারি না। 
আমাদের প্রতি স্থুথ ছখাদ যখন যাহা ঘটে, তাহা সেই 
নিয়মানুসারেই ঘটিয়া থাকে । আপাততঃ আমাদিগকে 
স্বাধীন বলিয়া! বোধ হয় বটে, কিন্ত তাহা ভ্রম । মোহ 


স্বার্থ হীনতাই নিষ্ষাম কম্ম। ৬ও 


বশতঃ আমাদের এ রূপ অনুভব হইতেছে । আমর যদি 
স্বার্ীন, আনরা যদি নাস্তিক, তবে ইচ্ছা! মত রাজা হই 
নাকেন? ইচ্ছা মত পীড়ার বা দুঃখের এবং মৃত্যুর মুখ 
হইতে মুক্ত হইতে পার না কেন? এক মুহূর্তের পরে 
কি ঘটিবে, তাহা যখন আমরা জানিতে পারি না, তথন্‌ 
আমরা স্বাধীন না নাস্তিক! । কাল-মাহায্মযে আজ- 
কাল নাস্তিকের সংখ্যাই অধিক। তাই জগতের লোকের 
এত দুরবস্থা । এ কথ! প্রসঙ্গত অন্য স্থানে বর্ণিত হই- 
য়াছে। সকল মন্গষ্যুই যে ভাবের নিয্মাধীন, তাহা 
নহে, বাহার! মুক্ত পুরুষ, তাহারাই সম্পূর্ণ স্বাধীন । মুক্ত 
পুরুষের প্রসঙ্গে কোন কোন কথ? পরিশিষ্টে লেখ! 
হইয়াছে । 

এখন কথ। হইতেছে পরই, আমরা যদি সর্বতোভাবে 
ঈশ্বরের নিয়মের অধীন, এবং তাহারই '্সধীনে তীহারই 
অভিপ্রার ও নির্দিষ্ট মতে কর্খু করিতেছি, তবে আমর! 
যে যে কর্ম করিতেছি, ততসমস্তই যেন নিজের কাজ 
করিতেছি বলিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে কেন? ইহার 
উত্তর-__আমাদের অজ্ঞান মঢ়তা ভিন্ন অন্য কিছুই 


নহে। 


৬ মাঁনব লীলা । 


জীব সকল পরস্পর পরস্পরের সেবা করিতে জগণ্ডে 
জন্ম গ্রহণ করিরাছে। পাপ গ্রযুক্ত জীন যে জগতে জঙ্মে 
ও মৃত্যু গ্রস্ত হয়, তাহ? পূর্বেই বলিব্বাছি। বাজ! প্রজা 
পালন করিতেছেন, প্রজা রাজ সেবা করিতেছে । পিত! 
মাতা পুত্র কন্তা প্রতিপালন করিতেছেন, পুত্ত কন্যা! পিতা 
মাতার সেবা গুশ্রধা করিতেছে। মনুষ্য সকলের জন্ত 
কৃষকেরা ধান্সাদি প্রস্ততি ও তত্ত বায় বস্ত্র বয়ন করিতেছে। 
বৈদ্য পীড়িত ব্যস্তিদের রোগ শাস্তির নিমিত্ত খুঁষধাদ 
প্রস্তত কারতেছেন। এ্রীগরক্ারে বহু লোকে কেবল 
মন্ষাদ জীব পুঞ্জের প্রয়োজনীয় দ্রন্য সকল প্রস্তত ও 
নির্মাণ করিতেছে । কর্মচারি বা ভত্যের বেতন দিতে 
সকলেই বাধ্য | এবং কর্মচারি ও ভূত্যগণও অবশ্ই 
বেতন পাইবার যোগ্য । ক্রীত-কিঙ্করেরাও আপন 
আপন প্রভুর নিকট হইভে অব বস্ত্র পাইপ থাকে । এই 
অথগনীয় নিরমানুপারে মনুষ্য গণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি 
প্রস্ততকারি সকলেও স্বস্ব পারশ্রমান্ুযায়ী কেহ কেহ 
বেতন ও কেহ কেহ বা কেবল হর্ন বস্ত্র পাইয়া থাকে । 
আরযাহারা মন্য্যের দেবা উপদ্বগী ঈশ্বরের নির্দিষ্ট মত 


কোন কার্যে নিযুক্ত নহে, তাহা খাই অন্ন বস্ত্রের জন্য ছুঃখ 


অক্ষম দুঃখিদের প্রতিপালন কর্তব্য । ৬৫ 





ভোগ করিয়া থাকে, এবং অনেকে নিরাশ্রয়ে নিরাহারে 
প্রাণত্যাগ করে । কর্মকলে বহুলোক বিকলাঙ্গ অন্ধ,থপ্জ 
ও গলিত কুষ্ঠরোগী আদি হইয়। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ 
করিয়। থাকে, তাহার! কোন কন্ম করিতে পারেনা । 
তাহাদিগকে প্রতিপালন করা সকলেরই কর্তব্য । ঈশ্বরের 
কৃপায় তাহার] কেহই অনাহারে কালগ্রাসে পতিত হয় 
না। তাহারা ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিয় 
থাকে । কেহ কেহ বলেন, অন্ধ, থঞ্জ ও গলিত কুষ্ঠ 
রোগী প্রভৃতি অক্ষম দুঃখী ভ্ী₹ সকল অত্যন্ত পাপী, 
ঈশ্বর তাহাদিগকে এ 'সকল দুর্দশায় আনয়ন করত শান্তি 
প্রদান করিতেছেন । ঈশ্বর যাহাদের প্রতি বিমুখ, 
তাহাদের প্রতি দয়া করা মানবের কর্তব্য নহে, তাহা 
হইলে পরমেশ্বরের ক্রোধের ভাজন হইত হইবে । এ 
বাক্য অশ্রাব্য এবং অতিশয় অশ্রদ্ধেয় । দয়! ধর্ম হীন 
মন্ুষ্েবাই কেবল এ কথা বলিতে পারেন। ঈশ্বর ন। 
করুন, তাহাদের বদি এ রূপ ছুদ্দশা হয়, তাহা হইলে 
তাহারা কি করিবেন? তখন কি তাহারা পরের দয়ার 
প্রতি নিভর করিবেন না? 


আমার পরিচিত কোন ব্যক্তি বলেন, যে, সুখ 


৬ঙ মানব লীলা! 





দুঃখ কাহারও চিরস্থায়ী নর । অবস্থা ও স্বাস্থ্য কাহা- 
রও চিরকাল সমান থাকে না। ঈশ্বর না করুন, 
আমার যদি কঙ্খ্মন্দথাকে, আর আমি যদি বৃদ্ধ বা 
বিকলাঙ্গাদি হেতু নিরাশ্রর, নিঃস্ব ও পথের ভিথারী 
হই, তাহা হইলে, দয়] ধন্ম বিহীন মূট় লোকদের মুখা- 
পেক্ষী না হইয়া আমি ত্রিতাপ নাশিনী গঙ্গ| বানী হুইয়া 
প্রায়োপবেশন পূর্বক ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ করত, তাহারই 
নিকট হত্যা দিয়: প্রাণত্যাগ করিব। 

কোন কোন লোক ফটীলে ভূত হয়। ভূতের কথা 
পরে বলিব। কিন্তু যাহার! হত্যা দিয়! মরে, তাহারা 
এক স্বতন্ত্র লোক প্রাপ্ত হইয়া! থাকে । শতবর্ষ গত হইল, 
রতন পাড়ে নামক অষ্টাদশ বর্ষ বয়স্ক হিন্দুস্থানী এক 
ত্রাঙ্মণ যুবক প্রয়প্গে বাদ করিতেন। সেই সমর তথায় 
এক জন ক্ষত্রিয় জমীদারের বাটাতে ভাগবত পুরাণ পাঠ 
হুইতেছিল। পুরাণ পাঠক পণ্ডিত পাঠ করিতে করিতে 
মধ্যে মধ্যে ছুই একটী কথা ভূল করিতেন এবং ছুই এক 
স্থান অশুদ্ধ পাঠ করিয়া যাইতেন। সেইখানে এক নিষ্ব 
বৃক্ষ মূলে পুরাণ পঠিত হইত এবং শ্রোতৃবর্গ তাহার চতু- 
পার্থ উপবেশন পূর্বক তাহা শ্রবণ করিত। যখন তাগ- 


জাতিস্মর শুক। ৬৭ 


বত পাঠ হইত,তখন এক বন্য শুক পক্ষী আনিয়া প্র বৃক্ষে 
উপবিষ্ট হইয়া তাহা শ্রবণ করিত। পক্ষীটা জাতিস্মর 
ছিল। জাতিম্মর শুক পক্ষীর কথা তারতবর্ষে নূতন 


নহে। বুন্দাবনের শারী শুক, রাজ! বিজ্রমাদিত্যের শুক 
পক্ষী এবং কাদম্বরীর জাতিস্মর শুক স্থবিখ্যাঁত। 

যাহা হউক আমাদের এই নিম গাছের জাতিক্ম্র 
শুকের কথা বলাই আমার মুখ্য উদ্দেস্। পুরাণ পাঠক 
পণ্ডিত মহাশয় যখন শুদ্ধরূপে পাঠ ও ব্যাথ্য। করিয়। যান, 
তখন এ শুক পক্ষীটী মনেষ্টযোগ পূর্বক তাহা শ্রবণ 
করে। আর পণ্ডিত মহাশয় যখন কোন তুল বা. অশুদ্ধ 
বলিতেন, তখনি এ বিহগ শ্রেষ্ঠ আপন উৎকৃষ্ট মিষ্ট ও 
নত্রস্বরে বলিয়া উঠিত, “পণ্ডিতজি ! এ বচনটা এই 
রূপ হইবে 1৮ শুকের মুখে অভাবনীয়দণে এমত 
বিশুদ্ধ ও চমত্কার ভাগবত ব্যাখ্যা শুনিয়া সভা 
শ্রোত সমূহ, পণ্ডিত এবং এ জমীদার মহাশয় বিশ্বয়রসে 
আভভূত হইলেন। অনস্তর পণ্ডিত এবং সেই জমীদার 
কথিলেন, হে শুক! তুমি বৃক্ষ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক 
এই সভা মধ্যে বসিয়া ভাগবত শ্রবণ কর, আমরা অতি 
আদর ও মান পূর্বক তোমাকে আসন প্রদান করিৰ। 


৬৮ মানব-লীল।। 





তোমার কিছু মাত্র ভয় নাই, তোমার প্রতি আমরা 
কোন অত্যাচার বা তোষার স্বাধীনতা সংহার করিয়া 
ভোমাকে বন্দী করিয়! রাখিব না। শুক এ কথায় সম্মত 
না হইয়], পেই নিশ্ব বৃক্ষেই উপবেশন পূর্বক ভাগবত 
শ্রবণ করিত। এইরূপে এক পক্ষ কাল গত হয়, শুক 
নিয়মিত মতে আগমন ও নিত্য পুরাণ শ্রবণ করে, জনী- 
দারও প্রত্যহ শুককে আদর পূর্বক আহ্বান করিতেন, 
কিন্ত সেকোন ক্রমেই নিয়ে অবতরণ করিতে সম্মত 
নহে। 

শুক নিত্য আসিয়! ভক্তি পূর্বক ভাগগধত শ্রবণ করে, 
আর পণ্ডিতের কোন ভূল হইলে ততক্ষণাৎ তাহ! সংশো- 
ধন করিয় দ্েয়। এক দিন শুকের কেমন কুবুদ্ধি উপ- 
স্থিত হইল,পপ্ডিতজী এবং জমীদার মহাশয় তাহারে অনেক 
বিনয় করিরা বলিলেন, পক্ষিরাজ! তুমি সভায় আসিয়া 
উপবিষ্ট হও, আমরা প্রতিজ্ঞ! পূর্বক কহিতেছি তোমার 
কোন ভয় নাই। তাহাতে শুক কহিল আমি রতন 
পাড়ের দোহাই দিয়! বলিতেছি, “আপনারা যদ্দি তাহার 
নাষে প্রতিজ্ঞ পূর্বক বলিতে পারেন যে, রতন পাড়ের 
দোহাই, আমরা তোমার প্রতি কোন অত্যাচার কি 


শুকের প্রাণতাগ। ৬ 





তোমারে বন্দী করিব না। তাহা হইলে আম নির্ভয়ে 
আপনাদের নিকটে উপবেশন করিয়! ভাগবত শ্রবণ 
করিতে পারি। শুকের এই বাক্য শুনিয়া জমীদার ও 
পণ্ডিত বলিলেন, আমরা প্রতিভ্তা করিতেছি এবং রতন 
পাড়ের দোহাই দিয়] বলিতেছি, তুমি নামিয়া আইস, 
আমরা তোমার প্রতি কোন অত্যাচার বা তোমারে 
বন্দী করিয়া রাখিব নাঁ, তুমি যেমন নিত্য পুরাণ শ্রব- 
ণার্থে গমনাগমন করিতেছ, তেমনি নির্ষিদ্ধে নিত্য যাতা- 
মাত করিতে পারিবে ৷ এই কথায় বিশ্বাস করিয়া ও রতন 
পাড়ের দোহাই দিয় পক্ষিবর নিশ্ববুক্ষ হইতে অবতরণ 
পৃববক সভায় আসিয়া ভক্তি ভরে প্রণাম করত পণ্ডিত- 
জীর পার্খে উপবিষ্ট হইল । 

শুক পক্ষীটা যেমন সভায় আনিয়া বসিল, অমনি 
জমীদার বাবু তাহাকে ধরিয়া পিঞ্জর মধ্যে আবদ্ধ করিরা 
রাখিলেন । পক্ষী বন্দী হইয়| পিঞ্জর মধ্যে ছটফট করিতে 
করিতে গ্রাণত্যাগ করিল । সেই দিন রাত্রে রতন পাড়ের 
বিবাহ হইবে । রতন এই শুক পক্ষী সম্বন্ধাপ বার্তা 
কিছুই জ্ঞাত ছিলেন না। শুক প্রাণত্যাগ করিলে পর, 


লোক পরম্পরা তিনি এ কথ! অবগত হইলেন। তিনি 


৭৩ মানব লীলা । 








যেসময়ে বিবাহ করিতে গমন করিতেছেন, সেই সমরে 
শুকের আনুপুর্র্িক বিবরণ তাহার কর্ণগোচর হইল। 
তাহাতে তিনি ধিবাহার্থ গমনে ক্ষান্ত হইয়া, হস্তে স্থত্ 
বন্ধনাবস্থায় বরবেশে জমীদার বাবুর আবাসে আগ- 
মন করিলেন এবং জমীদ্ারকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার 
সে শুক পক্গীটী আনিয়া দাও | তাহাতে জমীদার 
পিঞ্জর বদ্ধ মৃত শুক আনিয়! রতন পাড়েকে দেন। 
রতন তাহা গ্রহণ না করিয়া, জমীদারকে কহিলেন, তুমি 
ফেমন জীবিতাৰস্থায় পক্ষীরত্র ধৃত করিয্জাছিলে, আমি 
সেই রূপ এই শৃত শুককে জীবিতাবস্থায় এই দণ্ডেই 
তোমার নিকট হইতে গ্রহণ করিব। রতন পাড়ের 
তেজপুঞ্জ কলেবর ও ভয়ঙ্কর মুর্তি অবলোকনে এবং 
আপনাকে অপরাধী জ্ঞানে, জমীদার ভীতচিত্ত ও 
অবাক হইয়া রহিলেন। জমীদার কোন ক্রমেই 
সেই মৃত শুককে জীবিত প্রদান করিতে পারেন না, 
রতন পাঁড়েও তাহার বাড়ী ছাড়েন না। অবশেষে 
জমীদার বাবু আপন অপরাধ স্বীকার করিয়, তাহা 
হইতে ক্ষমা পাইবার প্রার্থনায়, রতনের পায়ে পড়িয়! 


অনেক স্ব স্তি করিতে লাগিলেন, তাহাতে দিনি 
ও এ 


রতন পাড়ের হতা। দিয়া মরণ । ৭১ 








পপন্ন না হইয়া, জমীদারের বাটাতে হত্যা দিয়া পড়িয়া 
রহিলেন। 

এই বূপে ২৩ দিন যার, ক্ষত্রিয় জমীদারের বাটীতে 
ত্রা্গণ যুবক অনাহারী, তাহাকে ভোজন না করাইয় 
জনীদার কিরূপে সপরিবারে আহার করিতে পারেন? 
আর অনাহারেই বাকি প্রকারে প্রাণ ধারণ করেন! 
জমীদার মহ1 বিপদগ্রস্ত হইয়া, সপরিবারে সে স্থান 
পরিত্যাগ করত স্থানান্তরে গমন করিলেন | রতনও তথায় 
উপস্থিত হইয়া হত্যা দিরা রহিলেন। তিন দিন উপবাসের 
পর জনমীদার আহার করিলেন, কিন্তু রতন হত্য! দিয়াই 
রহিলেন। একুশ দিনের পর তাহার কঠোর অনশন 
কপ হত্যা ত্রতের উদ্যাপন হইল । তাহার পবিত্র আত্ম! 
নারাময় শোক তাপ পরিভোগী দেই পরিত্যাগ পুর্বক 
শুন্ত পুরুষ হইয়া! উঠিলেন। 

রতনের প্রাণত্যাগের পরদিন হইতে ক্রমান্বয়ে সেই 
জমীদারের পুত্র কন্তাদি পরিবার সকল ও অবশেষে 
জদীদার স্বয়ং প্রাণত্যাগ করিলেন । তাহার বংশে 
বাতি দিতে কেহই রহিল না। ভিটেয় দুগু চরিতে 
লাগিল। 


নই মানব লীলা । 





নিক্ষাম কন্ম অর্থাত স্বার্থহীন কার্ধ্যের কথা বাঁলতে 
ৰলিতে আমর] প্রপঙ্গতঃ মার মার অনেক বিষয়ের বন! 
করিতে করিতে এতদূরে আসিয়া পড়িলাম। পা$ক 
মহাশর গণ একটু ধৈধ্য প্লারণ করুন। 
ঈখরের ইচ্ছান্ুদারে তাহারই নিবুক্ত মতে আসরা 
তাহারই কাধ্য করিতেছি, আমাদের নিজের কার্য 
কিছুই নহে, এইটা ধারণা থাকা নিতান্ত আবশ্তক। 
বথা -- 
“তয়া হাষিকেশ হদিস্থিতেন, 
যথা নিযুক্তাইস্মি তথা করোমি» 
বালকগণকে প্রথম হইতেই সদভ্যাস ও পরিমিতা- 
চারী এবং সঞ্চয়ী হইতে শিক্ষা দেওয়া কর্তবা। 
অনেকে বাল্যকাল হইতে সেই রূপেই শিক্ষিত হইয়া 
থাকে বটে, কিন্ত সকলে সে শিক্ষা ধারণা করিতে পারে 
না এবং অভিলধিত বিষয়ে শিক্ষিতও হয় না। কেই 
কেহ বলেন যে, যেমন কঞ্চিকে যে দিকে ইচ্ছা নত 
করা যায়, বালকদিগকেও বাল্যকাল হইতে সৎ শিক্া 
দান করিলে, তাহারাও সং ও শ্শিক্ষিত হয়, কিন্তু 


সংস্কার শ্রমাত্মক। 


৬ পারার নদ ০ নু 
সে রে এসপি পলা এ শীত ২ 
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সাবস্থা 


পৌঁগি 


পৌগস্ত ঘও 


পৃৰ্ধ সুুকাত অন্থ্বায়ী খে লোকে শিদ্ধান, বুদ্ধিমান, 
কপবান, জ্ঞানী, ধনী, মানী ও সাধু হইয়। থাকে, পুৰ্ধ 
স্থকৃতি অনুসারে মগ্কৃ্য সকল থে সৎকুলে জন্ম লা করে, 
পৃব্ব সুক্কতর ফলে কেহ কেছ বে মহা। মহা ধলখান 
বীর পুরুষ হুইরা জন্মে, আমাদিগের আর্য খধিগণেত্র 
এ সিদ্ধান্ত কে থগ্ডন করিতে পারে ? চারুপাঠে মেপ্রির। 
বেখির আশ্চর্য স্মরণ শক্তির বিষয় অনেকেই পাঠ 
কংরকাছেন। মহারাণী বিক্টোরিরার ভূতপুব্ব প্রধান 
সন্ধা গ্রাডষ্টোন নাহেৰের অদ্ভুত স্থাত শান্তর কথা কে না 
শ্ানরাছেন £ ত্রিবেণী নিবানী জগন্নাথ তক পঞ্চানহনবর 
স্মরণ শক্তিও অতুলনীত্ব ছিল। এসকল কেবল পু 
শক্তির ফল, তাহার আর সন্দেহ নাই। আত দান 


দুঃখা মগ মূর্ধের পুভ্র পন্ডিত হইয়াছেন, আর অনি 


এ 


নী যহ। বিদ্বানের পুত্র নানা সৃযোগ নণ্ডেও ানত্তান্ত 
মর্থ হইয়া গর্াছে। কেহ কেহ নিতাপ্ত দরিদ্র দশা 
ধাকদ্বাও ধনকুবের হইয়াছেন এবং কোন কোন 
মহা ধনী ব্যক্ত বাণগ্য কারতে করিতে নর্বন্বাপ্ত 
হইর1 দীন হীন কাঙ্গালা হগয়া গিয়াছে । এন্সপ দৃষ্টান্ত 
নহজ সহজ রাহয়াছে। নুল কথ! এই কর্খুফল ন$ল- 


নন 


৭৪ মাঁনব-লীলা | 








কেই ভোগ করিতে হইবে । কর্ম যদি মন্দ থাকে, তবে 
মহ] বিদ্বান ও অন্িধনবাল এমনকি রাজার সস্তান- 
কেও শত শত শিক্ষক রাখিয়া শিক্ষা দান করিলে কথ- 
নই তাহার মূর্থত্ব ঘুচিবেনা। সে অবশ্তই তাহার কন্ম 
ফলে মেধা হীন ও অলপ এবং বিলাসী হইয়া আপনার 
সর্বনাশ আপনিই করিবে। এমন দৃষ্টান্ত অনেক আছে, 
গ্রন্থ বাহুপ্য ভয়ে তাহার উল্লেখ করা গেল না। 
আমি একটা বালকের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছি। 
. এতম্থারা! বালফ-চরিত্রে এবং মানবের পূর্ব সুকৃতির 
বিষ আমি বিশেষ বূপে বুঝিতে পারিয়াছি। এই বাল- 
কাকে শত সহ অমূল্য হিতোপদেশ ও বিবিধ সদর. 
্টাম্ত দিয়া কোনমতেই ইন্থাকে সত্পচ্খর পথিক করিছে 
পারিলাম না । অলসের দুঃখের অস্ত নাই, জ্লস্ত 
দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহারে এ কথা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া 
দ্রিলেও সে মালস্তের দাসত্ব করিতে ক্রটী করে ন!। সহঙ্র 
সছুপদেশ অবহেলা করিয়া সে ছুষ্ট বালকদের কুম্বভাব 
গুলিই অভ্যাস করিয়া থাকে । আশ্চর্য্য এই, কোন 
বালকের সংস্বভাবের অনুকরণ করিতে সে আদৌ সক্ষ 


নহে। পূর্ব জন্মের বা ইহ জন্মের কর্্মান্থসারে অত্যাণ 
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কৈশোরাবস্থা । ৭৫ 





বশত ধাহার যে স্বভাব হইয়া থাকে, পে স্বভাব ত্যাগ 
করা তাহার সাধায়ত্ব নহে। তবে যদি কোন রূপে 
জ্ঞান লাভ হয়, তাহ! হইলে সেব্যক্তি এখন কুভ্যাস 
অর্থাৎ আলস্য ও কু সর্গাদি পরিত্যাগ পূর্বক সব্মতো- 
ভাবে সৎশিক্ষা ও সতসঙ্গ লাভে যত্ববান হইয়া সৎপথের 
পথিক হহতে চেষ্টা করে । কিন্তু সেজ্ঞান লাভও স্থুক্ৃতি 
সাধ্য । শিক্ষা ও নানা সত ও অসদৃষ্টান্ত সন্তে লোকে 
থে সৎ না হইয়া কেন অসৎ লোক হইতে ভাল বাদে, 
ইহাঁকি তাহাদের কর্ম ফল নহে? 

যাহা হউক, €েই শিশুটা এখন পৌগণ্ডাবস্থা অতি- 
ক্রম করিয়া কৈশোরাবস্থায় উপনীত হইলেন, এখন 
হইতে ইস্টার বুদ্ধি ও জ্ঞানের বিকাশ হইতে চলিল। 
এই সমর অবধি সৎশিক্ষা, সৎ সঙ্গ ও সদভ্যাস করা 
নিতান্ত আবস্তক | যাহাতে দেহ ও মন বা আম্ম। 
যাবজ্জীবন পবিত্র ও স্থৃস্থ থাকিতে পারে, এখন হইন্ডেই 
সেই চেষ্টা বা তছুপঘোগী কার্য সকল অভ্যাস করিতে 
হইবে । কৈশোর কাল হইতেই পরিণীতা পত্বী ভিন্ন অন 
মহিল! মাত্রকেই মাতৃ জ্ঞান করিতে হইবে, নতুবা মন কাম 
কলুষিত হইর়1 পরিণামে মুখুর্ধ্যা মহাশয়ের স্তায় হুর্গাত 


৭৬ মানব-লীলাঁ। 





৯ 


প্রাপ্তি হইবে। মুখু্ন্যা মহাশরের কথা স্থানাস্তরে দ্রষ্টব্য | 
এখন প্রাতঃ ক্নান অভ্যাস করা কর্তব্য । নিশান- 
সানে ভগবন্নাম স্মরণ পুব্বক নিদ্রা হইতে গাত্রোথান 
করতঃ মল মুত্র পরিত্যাগ ও নিশ্ব কাষ্ঠে দস্তধাবন পুরসর 
প্রাতঃ সান করিবে। ক্নানানস্তর শু ও পবিত্র বন্ধ 
পরিধানান্তে পুষ্প ও তুলসী চয়ন করিয়া, সচন্দন ইষ্ট 
দেবতার পূজা করা উচিত । "মার নিয়ম মত নিরামিষ 
হবিষার অর্থাৎ গ্গবৎ প্রসাদ ভক্ষণ করা কর্তন্য। তাছা 
হইলে দেহ ও আত্মা উভয়ই প্রফুল ও পবিত্র থাকে। 
তামাকু, অহিষ্কেণ, গাজা কি মদ্য পানাদি কোন নেশাই 
করিবে না এবং কথন কাহার উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিবে 
না, উচ্ছিষ্ট আহার করিলে, সুতি ক্ষয় এবং ধাহাঁর উচ্ছিষ্ট 
ভক্ষণ করিবে, তাহার যে সকল রোগ থাকে, তাহা 
ভোগ করিতে হয়। যাহারা তামাকু খাইক্সা থাকে, 
ভাহার1 পরস্পর পরস্পরের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করে। তামাক, 
বিলাতী লবণ ও মদ, এই তিনটা কলির প্রধান সহার! 
কেননা এতদ্বারা অনায়াসে শ্রেচ্ছাচার ও একাকার 
সাধিত হয়। তামাক খাইলেই হস্ত হয় অণুচি হয় 


দোকানদারেরা প্রা সকলেই তামাকু ষেবনাস্তে হস্ত 


কৈশোরাবস্থা। ৭৭ 


প্রক্ষালন না করিয়া, সেই অশুচ হস্তেই ঘত, ছুগ্ধ, সন্দে- 
শাদি নান! প্রকার খাদ্য দ্রব্য বক্রর করিয়াথাকে। সেই 
সকল দ্রব্য সামী দেবতার ভোগে লাগে না, এবং ধাহাৰা 
তাহ। আহার করে, তাহাদের উচ্ছিষ্ট ভোজন করা হয়। 
অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসক বলেন, তামাকু বিষে নানা পীড়। 
জন্মিয়া থাকে । অতএব তামাকু পরিত্যাগ করা সব্ব 
সাধারণেরই উচিত। বিলাভী লবণে মন্থুষ্য ও গবাদ্দির 
আঁস্থর ফুট দেওয়া হয় এবং নানা ইতর জাতির অন্ন 
দ্বারা মদ্য প্রস্তত হয়, সুতরাং বিলাভী লবণ ও মদ্য 
সেবনে জাতি ধন্ম সকাল নষ্ট হইয়া বার। কলিকাতাদ 
সহরে মর়রার দোকানে মন্তাগ্ত খাদ্য দ্রব্যের সহিত 
সলবণ ব্যঞ্জন বিক্রয় হইয়ী থাকে । এবং মেথর ও 
মুনলমানাদি লোকেও এ পকল দোকান ম্পশ 
কারয়া থাকে । অতএব উক্ত দোকান সকল 
হইতে লু'চ, কচুরী, সন্দেশাপি ক্রয় করা হিন্দুর কর্তব্য 
নহে। ধাভারা বলেন, ধর্মের সঙ্গে খাদ্যাথাদ্যের 
“কান সংজ্রব নাই, তাহারা নিতান্ত অনভিজ্ঞ । খাদ্য 
ত্ব্য পবিত্র না হইলে, কখনই মন পাত্র হয় না। মন 


পাবত্র না গাকিলে, ধন্দে মতি হয় না। এজন্ত আর্য 
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খধিগণ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবাদি সাধু ভিন্ন অন্ত কোন ইতর 
জাতির অন্ন ভোজন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। 
বার বৎসর যে জাতীয় লোকের চাকরী করিয়া 
তাহার অর্থে প্রতিপালিত হওয় যায়, চাকরী জীর্ব 
লোককে সেই জাতিত্ব প্রাপ্ত হইতে হয়। ব্ূপ সনা. 
তন গোস্বামী যবনের অর্থে প্রতিপালিত বলিয় 
আপনাদিগকে বৰনের ন্যায় নীচ মনে করিতেন। এক- 
বার এক বেশ্যার ধনে কোন দেৰতাঁর ভোগ দেওরা 
হয়, তাহাতে প্রধাদ পাইয়। কোন কোন বাবাজির চিত্ত 
কলুষিত হইয়া যাক্সর। অতএব বিবেচন। পূর্বক অর্থো- 
পার্জন ও দ্রব্যাদি ভোজন কর! কর্তব্য । 

কৈশোর কালের পর যৌবন কাল উপস্থিত হয়। এই 
সময় মনুষ্য জীবনের বসন্ত কাল অর্থাৎ অতি উৎকষট 
সময়। গ্রস্থকারের ভাগ্যে এ ই সুখময় উত্স টুকু 
একবার উপস্থিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি তখন 
তাহার উত্তমতা বুঝিতে না পারিয়া সেই সাধের 
যৌবনের মধ্যাদ| রক্ষা না করাতে যৌবন কালটা ষেন 
শীত্ব চলিয়া গিয়াছে । এখন তিনি তন্লসিমিত্ত বিশেষ 
জন্ুতাপ করিয়1! থাকেন। আমার প্রিয় যুবক ! তোমার 








নশাবসছ। 
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এখন নেই সাধের যৌবন কাল এবং জীবনের অতি উৎ- 
কৃষ্ট সযয়। এ সময় এ সুযোগ যদি তুমি অবহেলা! 
করিয়া কাটাও, তাহা হইলে তোমার আর দুবুদৃষ্টের 
সীমা থাকিবে না। এ সময় তোমাকে অতিশর সাব- 
ধানে থাকিতে হইবে । কখনও এমন কি ভ্রম ক্রমেও 
আত্মবশে চলিও না। সর্বদা! সৎসঙ্গ ও প্রাচীন জ্ঞানি- 
দের আশ্রয় গ্রহণ করিবে । যদি কখনও সমবয়স্ক 
ব্যক্তির সঙ্গ কর, ক্ষতি নাই, কিন্তু তাহাদের পরা- 
মর্শমতে কুপথে চলিও না । পিতা মাত গ্রতৃতি 
গুরু জনের আজ্ঞা পালনে ও বৃদ্ধ বৃদ্ধার মর্ধ্যাঁদা রক্ষণে 
সর্বদাই প্রস্তত থাকিবে । পিত। মাত! সাক্ষাৎ দেবতা, 
এ জগতে তাহারাই ঈশ্বরের প্রতিনিধি । আমর ঈশ- 
রের দর্শন লাভ কাঁগতে পারি না, কিন্তু তাহার প্রতি- 
নিধি স্বরূপ পিতা দাতাকে প্রত্যক্ষ দেবতার ্তায় সর্ব- 
দাই পন্দর্শন করিতেছি। পিত। মাতার অমর্য্যাদা করিয়া, 
তাহাদিগকে লংঘন করিয়1 কি তাহাদিগকে অশ্রদ্ধ। বা 
অবজ্ঞা করিয়! যে মুঢ় অন্তত্রে ঈশ্বরের দর্শনাকাজ্খী হর, 
তাহার ইহকালও নাই, পরকালও নাই। যিনি আপ্রাকৃত 
তাক্ত ও পবিত্রতার হিত সেই, পুরুষ গ্রকৃতি সাক্ষা্ 
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ঈশ্বর পিতা মাতার পুজা করেন, তাহাদের চরণামৃত 
ধারণ ও তূক্তাবশষ্ট প্রসাদ ভক্ষণ করেন, তীহারে আর 
কোন্‌ ধন্মই কারতে হয় না, তাহার স্তায় ঈশ্বরের প্রি 
তক্ত ও জগত পুজ্য মনুষ্য আর নাই। পিতৃ মাতৃ হীন 
দুর্ভাগ্য জীবের জন্ম ন হওসাই ভাল। 

পিতা মাতাকে প্রহার করিয়া অনেক লোকের কুষ্ঠ 
রোগ হইয়াছে | এক ব্যক্তি জননীকে কেশাকর্ষণ 
পূর্বক প্রহার ক'৭য়াছিল। ছয় মাসের মধ্যেই তাহার 


কুষ্ঠ রোগ হয়। তাহার পর সে ব্যক্তি কোন শিষ্ট 


লোকের উপদেশ মতে নিরামত রূপে মাতার চরণামৃত 
পান, সর্বাঙ্গে তাহার পদধূপি লেপন ও মাতার ভুক্তা- 
বশিষ্ট প্রনাদ ভক্ষণ করিতে আরম্ত করিলে এক বৎন- 
রের মধ্যে তাহার সেখ মহাব্যাধি আরোগ্য হইয়া! যায়। 

এক জন আপন পিতাকে প্রহার করিয়াছিল। তিন 
চারি ব্পরের পর তাহার এক প্রকার পীড়া জন্মিলে, 
যেহস্তেসে পিতাকে প্রহার করিয়াছিল, তাহার সেই 
হস্তখানি থসিরা পড়ে । এবং আর কিছু দিন পরেই 
সে প্রাণত্যাগ করে। 

আমরা জানি, আর ছুই জন পাষণ্ড আপন আপন 


যৌবনাবস্থা। ৮১ 





জননীকে জুতার দ্বারা প্রহার করিরাছে, ৫1৬ বৎসর গত 
ইল, এ পর্যন্ত তাহার! সুষ্ঠ শরীরে আছে। 

কোন কোন মাধুনিক বাৰু পাশ্চাত্য সামান্ত বিদ্যা 
মদে এবং যং সাঁমান্ত চাকরী গরবে আপন আপন হীন 
পারচ্ছদ্রধারী 'অকৃতবিদ্য পিতাকে চাকর বলিয়। বান্ধব 
সমাজে পরিচয় দিতে কুষ্ঠিত নহেন। আরও শুনিয়াছি, 
এ দল ভুন্ততকোন কোন ধাবু মাতৃ খণ পরিশোধের 
প্রয়াসী হইয়া, মাতৃ পুজার পরিবর্তে গুদাম ভাড়া দিতে 
চাহেন। ইহাদিগের পাপভাঁর বস্থুদ্তী আর কত দিন 
সহ করিবেন? 

যুবক! এই বয়সে সোমার ছুটা কার্ষ্যে বিশেষ 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে । একটী শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষা, 
অপরটা আত্মোন্রতি । স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে প্রাতঃ ্লান, 
স্বন্তিক শু পল্মাসনাদি আপন রূপ ব্যায়াম ও হবিষ্যান্নাদি 
পবিত্র বস্ত ভক্ষণ কর! কর্তব্য | আর আত্মোল্নতি 
সম্বন্ধে সাধু সঙ্গ, তাগব্তাদি সগগ্রস্থ পাঠ করা আবশ্তক। 

মে সকল গ্রন্থ পাঠ করিলে কি শারীরিক, কি সাম- 
দিক, কি নৈতিক কি আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ না হইয়া 
প্রত্যুতঃ অবনতি প্রাপ্ত হইতে হয়, এমন কুৎসিত 


৮হ মানব-লীল।। 
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নাটক, নবেল ও উপস্াসাদি বিষবৎ পরিত্যাগ কর! 


কর্তব্য। এই সকল কুপ্রস্কদূরে নিক্ষেপ করিয়া এমন 
কি স্পর্শ পর্যন্ত না করিয়া নিত্যনিত্য নিরলস হইয়া 
নিয়মিত রূপে ভাল ভাল গ্রস্থ সকল পাঠ করিতে থাক । 
যত অধিক ন্ধ্যয়ন করিবে এবং অধ্যয়নের ফল স্বরূপ 
সেই সেই গ্রস্থোক্ত সছুপদেশমত চলিবে, ততই তুমি 
বিদ্বান, জ্ঞানবান ও সাধু হইতে পারিবে 

এ সংসারে যেমন অর্থ না হইলে দুর্দশার পরিসীম! 
থাকে না, পরঙ্গোকে ধর্ম ধন না থাকিলে, অনস্ত নরক 
যন্ত্রণা ভোগ কল্পিতে হইবে সন্দেহ নাই। তাই বলি 
€তছি, সত্পথে থাকিয়া, ধন উপাঞ্জন কর। সতপথে 
থাকিলেই বর্ম লাভ হইয়। থাকে, ধন্ম লাভ হইলেই 
জন্ম সার্থক হয়। সংসারে নিজের ও পরিজনবর্গের 
-তরণ পোষণার্থে অর্থ নিতাস্তই প্রয়োজন বটে, তজ্জন্ত 
কোন সদ্ব্যপাঁয় বা সৎ পরিশ্রমে ধনার্জন কব্জিতে হইৰে। 
অর্থ লাভার্থে স্বহূন্তে হল চাঁলন1 কর, মুটে গিরি কর. 
তাহাতে লজ্জা নাই, অধর্শাও ন1ই , পরিশ্রম করিতে 
ন্িতাস্ত অপারক হইলে ভিক্ষা করিয়া! খাও | ভিক্ষা 
ন। পাইলে বরং' অনাহারে প্রাণ ত্যাগ কর, সেও ভাল; 


চ 


যৌবনাবস্থা । ৮৩ 





তথাপি অন্তায় রূপে অমন উপায়ে, বিশ্বামঘাতকতা, 
চরি, জুয়াচুর কি প্রতারণা প্রবঞ্চন। দ্বারা অর্থ উপার্জন 
করিও না। 

সদা সত্য কহিবে, সত্য পথে থাকিবে । সততা 
বিচলিত হইলে, তোমার এহকাল নাই, পরকালও নাই। 

ৰধনও কাহারও কেন দ্রব্য গ্রহণ করিও না, এবং 
কাহারও নিকট এক পয়সাও খণী হইও ন|। পর দ্রব্য 
গ্রহণ ও খণের মহদ্দোষ এই যে, একবার যদি কাহারও 
কোন জিনিন লইয়] প্রত্যর্পণ না কর এবং কাহারও 
নকট খ্পগ্রস্ত হও, তবে তোমাকে চিরকালই পর দ্রব্য 
গ্রহণ করিতে ও পরের নিকট খণী হইয়! থাকতে হই 
বেই হুইৰে, ইহা পরীক্ষিত বাক্য। 

বেমন শুভ কম্ শীপ্ব না করিলে, সে কার্ধ্য সম্পা- 
দনে আর হ্থুযোগ প্রাপ্ত হয় না, তেমনি তুমি তোমার 
কোন বস্ত বিক্রয় করিব বলিলে, লক্ষ চেষ্টায় আর তুমি 
সে বস্তকে গৃহে স্থির রাখিতে পারিবে না, তাহ! 
থে প্রকারে হয়, তোমাকে বিক্রয় করিতে হইবেই হইবে, 
তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই, ইহাও পরীক্ষিত 
বাক্য। 
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পাঠক! তুমি যৌবন কালে অর্থ সঞ্চক্ন করিতে 
আরস্ত কর, বাদ্ধক্য সমস্ষে সুখে থাকিতে পারিবে । 
এ মহা বাক্য অবহেলা] করিলে, তোনার অনৃষ্টের দারুণ 
ছুঃখ মার কেহই ঘুচাইতে পারিবে নাঁ। নিশ্চয় জানি ও, 
চিরকাল কাহারও কখনই সমান বায় না। অতএব 
ভোমরা] লুদগক্ষে কখনই 'অপব্যন্্ীকরিও না । সে সন 
মহা ক্পণের ক্কায় কেবল ধন সঞ্চয় কারতে থাকি ও। 
যখন দেখিবে যে, তোমার এত সম্পত্তি হইয়াছে যে, 
তাহার উপস্বস্কবা ভদে তোমার অক্েশে সংসার যাত্রা 
নির্ধ্বাভ হইয়া আরো কছু উদ্বন্ত থাকে, তখন সেই উদ্বন্ত 
ধনে তুমি দীন ছুঃখ!র উপকার করিবে । বে ন্যক্তি সব্ধবৰ) 
রিক্তহস্ত থাকে, অর্থাৎ বাহার কাছে ২। ৪টী টাকাও 
লাপাকে,নে কখন অর্থ নঞ্চর করিতে পারে না। তাহার 
নিকউ যে ২। ১ টাক। থাকে,তাহাও শীন্ত্র ব্যয় হইয়া] যায়। 
একটা পাররা যেমন এক্কাকী থাকে না, পালে [নশির়া 
বেড়ায়, টাকাও তেমনি বন্দী আকাঙ্ষা করিনা 
থাকে। টাকা কড়ি ধনধান্যকে আমরা লক্ষী বলিয়া 
পুজা কাররা থাক । অতএব তুমি ভক্তি পূর্বক এ হেন 
লক্ষ্মী দেবীকে আহ্বান ও পুজা প্রদান কর। 
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এই যৌবন কাল বিবাহের উপযুক্ত সময় । বিদ্যার্বি 
বালকদিগ্রকে বিংশতি বত্পর বন্ধন না হইলে বিবাহ 
দিবে না । লীচ ও দুষ্ট সন্বন্ধ সর্ব! পরিত্যজ্য। পিত! 
মাতা প্রভৃতি অভিভাবকগণ সতকুল দেখিয়া শুনয়। যে 
পুল কন্তার বিবাহ দেন, হিন্দু সমাজের এনিয়ম অতি 
উত্তম। চলিশ বৎসর ঝঞ্জসের পর কাহায়ও বিবাহ করা 
কর্তব্য নয়। কেন না এই সময় হইতে কি শারীরিক 
কি মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের ক্রমশ ক্ষত্ব হইতে থাকে । 
এ সময় বিবাহ করিয়। পুত্র উত্পাদন করিলে, সে সন্তান 
বড় সতেজ কি পীর্ধঞীবী হস্স না, হয় ত শৈশবেই পিত 
হীন হয়। এবং ৫ বিবাহিত পত্রী বিধবা ও যাবজ্জী- 
বন দুঃখিনী হইয়া থাকে । 

বাহ হউক একুশ বৎসর বয়ঙ্ক যুবার সহিন্ত ত্রয়োদশ 
বর্ষ বয়স্ক কন্তার বিবাহ দেওয়াই ভাল । তাধ্যা শ্বানীকে 
সাক্ষাত, ঈশ্বর জানিয়া তাহাকে পূজা ভক্তি করিবেন। 
1নম্মম পূর্বক চরণামৃত পান, তাহার পদরেণু অঙ্গে লেপন 
ও তাহার ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ তক্ষণ করিতে পারিলেই 
স্ত্রী জন্ম সার্থক হয়। গ্রীক্মকালে স্বামীর ভোজন সময়ে 
রী পার্থ উপবেশন পর্র্কক বী্গন করিবেন । রাক্রিকালে 
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পতি শয়ন করিলে তাহার পাদ সন্বাহন করিবেন। স্বামী 
সেবা ভিন্ন পতিব্রতা রমণীর অন্ত কোন ধন্ম নাই। 
স্বামীরে লঙ্ঘন করিয়া যে নারী বার ব্রতাদ পরায়ণা 
হয়, তাহার সকল কাধ্য পণ্ড হহষা থাকে । 

পত্রী যেমন পতি সেবন করেন, পতিও তেমনি 
অভীর সন্মান করিবেন । শিব স্বতীকে মন্তরকে করিরা 
রাখেন। নারাধ্ধণ তুলসীকে শিরে ধারণ করেন। আর 
আমরা মুঢ় মন্ুয্য ধর্ম কশ্মা কিছুই জানি না, সতীর 
মাহায্মাও বুঝিতে পারি নাঁ। 
5 যাহা হউক, পুরুষের শুক্র বীজ এবং নারীর শোণিত 
ক্ষেত্র । সেই ক্ষেত্রে বীজ সংযোগ হইলেই সন্তানের 
জন্য হইয়। থাকে । স্থুন্থন্দর ও ভ্ঞানবান ধান্মিক সন্তান 
লাভের ইচ্ছা! করিলে উব্বরা ক্ষেত্র ও উতকৃণ্ট বীজের 
আবশ্তক। স্ত্রী পুরুষের পবিত্র আহার ও পবিত্র চিন্ত 
অভ্যাস থাকিলে বিফল বাগ হইতে হয়না । 

পুষ্পবতী যুবতী আশু অশ্ডচি হয়৷ থাকেন, [তিন 
দিন তাহাকে স্পর্শ করিবে না, এমন কি তীহার মুখ 
দর্শন পর্যন্ত করিবে না। তীহার ৩স্তের জল পান কি 


অন্নাদ আহার করিবে না। এই [নরম নাশ্ছদ্র রূপে 
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প্রতিপালিত না হওয়ায় সমাজে নান। কুৎসিত রোগের 
আবির্ভাব দৃষ্ট হয়। যাহা হউক রজন্বলা মহিলারা চতৃর্থ 
দিবসে স্নান করিলে শুচি হইয়া থাকেন । স্নানানস্তর 
সর্বাগ্রেই কৃর্ধ্য দর্শন ও পতি ধ্যান এবং পত্তিরেই 
শরণ মনন করিবেন । মধ্য যামিনীতে দম্পূতী চন্দনাদি 
স্বগন্ধি দ্রব্য গাত্রে অন্গলেপন ও পুষ্প-মাল্য ধারণ পুব্বক 
পুষ্পক পধ্যক্কোপরি শয়ন করিয়া ঈশ্বরের নিকট দীর্ঘজীবী 
হৃন্দর বলিষ্ঠ গুণবান জ্ঞানী ধাশ্মিক সন্তান কামনার 
উভয়ে যোগ আরম্ভ করিবেন। সেই যোগফলে অবশ্বই ' 
স্ুম্তান উৎপন্ন হইবে । খতুর আট দিন ত্যাগ করিয়া 
নবম দিবস হইতে যোড়শ দিবস পর্যান্ত গভাধান 
প্রশস্ত । দশম, দ্বাদশ, চুর্দশ ও ষোড়শ দিনে গভা- 
ধানে পুত্র এবং নবম, একাদশ, ত্রয়োদশ ও পঞ্চদশ 
দিনে গর্ভাধানে কন্তা জন্মে। শুক্রের আধিক্যে পুল 
এবং আর্তৰ অর্থাৎ শোণিতাধিক্যে কন্ঠার জন্ম হয়। 
শুক্র ও আর্তব এই উভয়ের পরিমাণ সমান সমান হইলে 
নপুংদক জন্মিয়া থাকে । গর্ভস্থলিতে শোণিত শুক্র ছুই 
ভাগে বিভক্ত হইলে যমজ সন্তান উৎপন্ন হর। শুক্রাধিক 
বীক্জ ছুই ভাগে বিভক্ত হইলে, যমজ পুত্র এবং শোণি- 


৮৮ মাঁনব-লীলা ৷ 








তাধিক বীঙ্ষ দুই ভাগে বিভক্ত হইলে যমজ কন্তা হইয়া 
পাকে । দ্বিধারৃত শুক্রশোণিত্ের এক ভাগে শুক্রাধিক্য 
থাকিলে সন্তান ও অপর ভাগে শোণিতাধিক্য থাকিলে, 
সম্ততির উৎপত্তি হয়। মিলিত শুক্র শোণিত বহুধা হইলে 
বহু পুক্র হইয়। থাকে । 

শোক, হঃখ, ক্রোধ ও রোগ ভোগ কালে। অথবা 
কাম ও লোভাঙ্ধি রিপুবশে বা মদ্যাদ্ি পান করিয়া, সী 
কি পুরুষ কাহারই সংযুক্ত হওয়া উচিত নহে | এই 
অবস্থায় গর্ভাধানে যে সন্তান সম্ভতির উৎপত্তি হয়, 
তাহার! প্রায়ই অন্ধ, বধির, মৃক ও খঞ্জাদি বিকলাঙ্গ 
হইয়া থাকে । গর্ভাধান সময়ে পুরুষ যদি রসপীর স্যার 
নীচে উত্তান হইয়া শয়ন করিয়! বীজ ৰপন করে, অথবা 
রমণী আপনি পুরুষকে নীচে শয়ন করাইয়া ৰীঞ্ গ্র্ণ 
করে, তাহা হইলে, যে পুন্র সন্তান হয়, সে নারীর ন্যায় 
আকৃতি প্রকৃতি পারণ করিয়! থাকে, অর্থাৎ তাহার গৌপ 
দাড়ি হব না। বিশেষতঃ এই প্রকার গর্ভাধানে প্রায়ই 
নপুংসকের জন্ম হইয়া থাকে । এরূপ পর্ভাধানে কন্ত] 
হইলে, সে পুরুষের ন্যায় আকার প্রকার ও স্বভাব ধারণ 
করে। 
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গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের ইচ্ছা পূর্ণ করা আবশ্যক | 
নতুবা গর্ভগীড়া উপস্থিত হইর] কুজ, সাজ, কাণ, খঞ্জ 
ও বামনাদি বিকলাঙ্গ সন্তান উদ্ভূত হইয়া থাকে । গঞ্ভ- 
কালে জ্ীলোকের মন যদ সর্ধদ। প্রফুল্ল থাকে, খাদ 
পবেত্র বন্ত ভক্ষণে, দেবতাদি শ্রীবিগ্রহ দর্শনে ও ভাগ- 
বতাদি ধর্ম কথা শ্রবণে ইচ্ছ। জন্মে, তাহা হইলে, দীর্ঘাযু 
বিশিষ্ট সুপ্ত ধার্মিক সন্তান বা ধ্যাশ্মিক| সুন্দরী কন্ত! 
হয়। নতুবা গভকালে কলহ ও পাপালাপ করিয়া 
কাল কন্তন করিলে, কুৎসিত ও অধম সন্তান সন্ততীর 
উৎপত্তি হইয়া থাকে । 

যাহা হউক, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে পর প্রস্থতির স্তনে 
বদ প্রচুর ছুপ্ধ না থাকে, অথবা কোন কারণে ছুগ্ধ 
বিকৃত হইলে কি প্রস্থতি পীড়িতা হইলে সদ্বংশ-জ[ত। 
স্বগগাতীপা শান্তশীপা নিদ্দোষ-ছৃগ্ধবতী পবিভ্র-চরিত্রা 
জ্ঞানবতী বুদ্ধিমতী আরোগ্রিণী শোক ছুঃখ বিহীনা গুণ- 
বতী ধাত্রী নিবুক্ত করা কর্তব্য। ধাত্রর স্তনের মুখ উদ্ধ 
হইলে তাহা পানে বালকের ই! বৃহৎ হয় এবং স্তনসুখ 
লাস্বত হইলে বালকের শ্বাস বন্ধ হওয়া সম্ভব । অতএব 
উত্ত ছুই প্রকার স্তন বিশিষ্ট ধাত্রী অগ্রাহ্া!। মনোনীত 


৯০ মানব-লীলা | 


ধাত্রী শুভলগ্রে স্নান ও ধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া পৃর্থ্ 
মুখে বসিয়া” বালকের মন্তক উত্তরান্তে রাখিয়া বালককে 
কোলে করিয়া প্রথমে দক্ষিণ পরে বাম-স্তন ধৌত করত 
কিঞ্চিৎ দুগ্ধ মিঃস্থত করিয়া ফেলিবে। পরে মন্ত্র পাঠ 
পৃর্বক বালককে স্তন্য পান করাইবে। মন্ত্রটা এই-- 
চত্বারঃ সাগরাস্তভ্যং স্তনয়োঃ ক্ষীর বাহিণঃ। 
ভবন্ত স্থভগে নিত্যৎ বালস্য বল বৃদ্ধয়ে ॥ 
পয়োহস্থৃত রসৎ গীত্ব! কুমারস্তে শুভাননে । 
দীর্ঘমায়ুরবাণোতু দেবাঃ প্রাশ্ঠাস্থতং যথা ॥ 

অর্থাৎ হে স্থভগে! বালকের বল বৃদ্ধির কারণ 
*€তামার স্তনদ্বয়ে নিত্য চারি সাগর দুগ্ধ বহন করুক । 
হে শুভাননে ! দেবতারা যে প্রকার অমৃত পান করিয়। 
দীর্ঘ আযু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অমৃত রসের হ্যায় তোমার 
স্তন্ত পান 'করতঃ কুমারও দেই প্রকার দীর্ঘাযু লাভ 
করুক। 

হে যুবক! স্ত্রী পুত্র লইয়া, তুমি এখন গৃহস্থ হই- 
রাছ। গার্থাস্থ ধর্ম নিশ্ছিদ্রকূপে প্রতিপালন করিতে 
পারিলেই তুমি কৃতার্থ হইবে। প্রাণপণে বৃদ্ধ পিতা 


যৌবনাবস্থা। ৯১ 





৮ 


মাতার সেবা করা, তাহাদিগকে সব্বতোভাবে সন্তষ্ট রাখ! 

ও তাভাদের দেহাতন্তে সাধ্যানুপারে যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধ শান্তি 
পূর্বক ব্রাহ্মণ, টৈষ্ণব ও কাঙ্গালী ভোজন করান কর্তব্য । 
স্বগ্শর পিতা মাতার ্রীত্যর্থে গয়াপামে বিষুতপাদপন্সে 
[পিগুদান করা পুভ্রের প্রধান কাব্য । মাতা পিতা 
গ্রাভৃতি উদ্ধতন পিতৃ লোকের তর্পণ করা, বার্ষিক শ্রান্ধ 
শান্তি করা ও ত্রাঙ্গণ, বৈষ্ণব এবং কাঙ্গালী প্রভৃতিকে 


আাদ্ধ দিনে অন্ন বস্ত্র দান কর। গৃহস্থের কর্তব্য । রর 
গুরুরগ্রি দ্বিজাতিনাং বর্ণানাং ব্রাহ্ষণ গুরু । 
পতিরেক গুরু স্ত্রীণাং সব্বত্রাভ্যাগত গুরু ॥ 


পরম জ্যোতিঃ ধাম ভগবান্‌ ভাস্কর ত্রাহ্মণের গুরু । 
ব্রাঙ্ষণ সকল বর্ণের গুরু । একমাত্র পতিই স্ত্রীলোকের 
গুরু। আর আতথি সকলেরই গুরু হইয়া থাকেন। 
অতএব অতিথি সেবা করা গৃাহর ধন্ম। যেগৃহস্থ ব্যক্তি 
আতাথ সেবায় পরাজুখ বা গৃহাগত আতথিরে তুচ্ছ 
তাচ্ছিল্য করিয়। বৈমূধ করিয়া থাকে, সে পাপির মুখ 
দর্শলে পাপ হইয়া থাকে । অতএব গৃহস্থের কর্তব্য ষে, 
অতাথি গৃহে উপস্থিত হইলেই তাহার জাতি বিচার ন। 


 ঈহ মানব-লীলা। 








করিয়। তাহাকে গুরু জ্ঞানে যথোচিত সন্মান আদর 
পূর্বক প্রণিপাত করতঃ স্বহস্তে পাদ প্রক্ষালন করিম 
দিয়! উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করাইবে । এবং বগা 
সাধ্য ভক্তি সহ আতিথ্য. সৎকার করিবে। ভাক্কর 
আধিক্য বায়ু ব্যজন ও তাহার পাদ সম্বাহন কর] অতি 
মহতের লক্ষণ । অতিথি সেবায় গুরুসেব1 বা. ভগবৎ- 
সেবার ফল হয়, তাহার আর সন্দেহ নাই। অতিথির 
পরীত্যর্ধ দাতাকর্ব স্বহস্তে প্রাণাধিক পৃত্রের মস্তক কর্তন 
করিয়। দিরাছিলেন। 

আরবীয় ও গ্সিহ্দীয় লোকের! অত্যন্ত অতিথি ভক্ত। 
ধীশ্ড বলেন, যাহারা অতি দীন হীন নিরাশ্রয়, বন্ত্রহীন, 
ক্ষুধাতুর ও পীড়িত লোকদিগের প্রতি দয়া করে, কি 
সদ্বযবহার করে, তাহারা তাহা ঈশ্বরের প্রতিই করে। 
অতিথি সেবক এবং দুঃখী ও পীড়িত লোকদের উপকারক 
বলির স্থপ্রসিদ্ধ এ হেন ভারতবর্ষ যে কাল মাহাত্মে 
এমন শোচনীয় দশায় পতিত হইয়াছে, ইহা স্মরণ করিলে 
কোন্‌ সাধুব্যক্তির হৃদয় ন! বিদীর্ণ হয়? অধূনাতন 
ভারতবাসিরা মদে, রাঁড়ে, মিথ্য জাক জনকে অকাহ্তরে 


রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিবে, কিন্তু ছুঃখীর ছুঃখ মোচনে 
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এক পয়সা ব্যয় করিতে হইলে, তাহাদের প্রাণ বাহির 
হইয়া পড়ে! এরূপ ব্যবহার নাস্তিকতা ভিন্ন আর 
কিছুই নহে । বে দেশের রাজা নিজে ভিক্ষুক, সে দেশের 
ভিক্ষুকের অবস্থার পরিচয় আর কি দিব! 

সে সব কথায় আর কাজ নাই। যুবক, তুমি এখন 
আপন দায়ীত্ব বুঝিয়া কর্ম কর। পুরাণে বলে অনন্ত 
দেবের সহস্র ফণায় পৃথিবী আছে। কিন্তু ৫5 যুবক 
যুবাত! হেমানব! তোমার এই ক্ষুদ্র শিরে তোমার 
উদ্ধীস্তন পিতৃগণ ও অধস্তন সস্তান সকল বাস করি- 
তেছেন । তুমি যদি সতক্যর্যা সকল নির্বাহ কররয়া 
পুণ্য ও যশোরাশি উপার্জন কর, তাহ! হইলে, তাহাদের 
মুখোজ্জল হইবে, নতুবা ভুমি পাপ কি কোন কলঙ্কিত 
দু্কন্থে ব্রতী হইলে তোমার কলঙ্ক ও অধ্যাতির সি 
তাহারা সকলেও কলঙ্ক রূপ ছুঃখ সাগরে পড়িয়া যেন 
মরিয়। থাকিবেন। অতএব মানব! তুমি সামান্ত লোক 
নহ, তোমার কার্ধয গৌরব বিবেচনা করিয়। সতর্ক 
ইয়া সত্পথে চল। এই পণে চলিবার সম্বল বিবেক 
বৈরাগ্য ও জ্ঞান চৈতন্য । ইহা লাভ করিবার জন্য তুমি 
সৎসঙ্গ, সদভ্যান ও সৎ গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন কর। 


৯৪ মানব-লীলা। 
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মানবের অহঙ্কারের তুল্য শক্র আরনাই। ঈশ্বর 
মন্ুযোর সকল অপরাধ ক্ষমা করেন, কিন্তু তিনি কাহারও 
অহঙ্কার সহা করিতে পারেন না। যখন যাহার অহঙ্কার 
প্রকাশ হইয়াছে, তখনি দর্পহারি ভগবান, তাহার দর্প 
চূর্ণ করিয়াছেন। অতএব হে অজ্ঞান, দুর্বল ও ক্ষুত্ 
মনুষ্য! তোমার কিসের অহঙ্কার বল দেখে? তুমি 
এক সময় আপনাকে ত্রাক্গণ বলিয়া! অহঙ্কার করিয়াছিলে, 
কিন্তু দেখ দর্পহারী হরি সেই দণ্ডেই সেই দেহে তোমাকে 
মেথরের কর্মে নিযুক্ত কারয়া, মেথর জাতিতে গণ্য 
করিলেন । তুমি এখন মেথর হইয়া নানা ইতর জাতীয় 
লোকের পুরীষ, মন্তকে করিয়া বন করিতেছ! এবং 
ছুই হস্তে তাহা পারফ্ষার করিতেছ। মানব! তুমি 
একদা বড় রূপের গৌরব করিয়াছিলে! কিন্তু এখন 
ভোমার সেই সুন্দর রূপ কোথার? তাহ গলিত কুষ্ঠ 
রোগে খসিয়! পড়িতেছে ! পথিক লোক সকল তোমারে 
দেখিয়। ঘ্বণা করত চলিয়া বাইতেছে! তুমি না দে দিন 
নিজ বলের দর্প করিয়াছিলে? আজ তোমার সে 
বল বীরত্ব কোথায় গেল? তুমি বাতে পঙ্গু হইয়া 
আর উঠিতে হাটিতে পারিতেছ না) ছার জীব! 
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তুম মে দিন ধন মদে মন্ত হইয়া অস্কারে ধরাকে 
সরার সভায় দেখিতে, গরীবকে দেখিলে পশু জ্ঞান 
কারণে ! আজ তুমি যেগরীব হইয়া ভিক্ষা এরন্তেছ ? 
ধনিগণ! ইহাতেও কি ধনের অহঙ্কার কারবে? তবুও 
[ক গরীব লোককে পশু বলবে ?মান্তমান ও বিদ্যাবান 
মন্ষ্য! তোমরাও কি অভিমান কারবে? এ দেখ, 
তোমার মানের গোড়ায় ছাই পাড়তেছে! বিদ্বান, 
তোমার বিএ পান--একি হইল? তুম এখন উন্মাদ 
বাতুল হইয়। ভূতের শ্তার নরদমায় নিন্সিপ্র নানা জাতীয় 
ণোকের উচ্ছিষ্ট এমন কি কুকু:রাচ্ছি্ট ঘণত অন্ন ভক্ষণ 
করিতেছ! ঈশ্বর সকলি করিতে পারেন, অতএব সর্ব 
প্রকার আভমান পরিত্যাগ পুণ্বক নত্রান্তঃকরণে সেই দয়া- 
ময় ভগবানের চরণ তলে আশ্রয় লও | রূপ, অহঙ্কার,্যশ, 
1বদ্যা,ধন, জাতিকুল ও যৌবন লইয়া ঈশ্বর রাজোধাওরা 
বায় না। ইচ্ছাময়ের পথে যাইতে হচ্ছ! করিলে, দীন হান 
কাঙ্গালী ও [নরভিনানী হইয়া, দাসবেশে অর্থাৎ মন্ুষোর 
দাসত্ব করিতে করিতে বাইতে হঈবে। সাংপারক ও 
ইন্ড্রির আরনেত অপবিত্র সুখ সকল প্ত্যাগ করিয়া, 


পবিত্র চ£খের ভার উপহার লইয়া, ঈশ্বর দর্শন করিতে 
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হইবে । যাহাতে আপাততঃ স্থথ বোধ হয়, তাহাই 
পাপ, তাহা ত্যাগ না কারলে পারত্রাণনাই । বারবার 
জনম মরণ রূপ সংনার ছুঃথ ও যমালয়ের ভীষণ নরক 
যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে ! কাম জনিত স্থথ ত্যাগ 
করিয়।, ঈশ্বর প্রেমে মজিতে হইবে । প্রভৃত্ব রূপ সুথ 
বিপঞ্জন দিয়া দাসত্ব কারতে হইবে। রাজ্য ধন ত্যাগ 
করির$ কাঙ্গাল হইতে হইবে । মান মধ্যাদ1 ও গ্রতিষ্ঠ! 
পরিত্যাগ করত ছেয়তা অবলম্বন করিতে হইবে | পর- 
নিন্দারপ আখ ছ্ছাড়িয়াপর প্রশংলা করিতে হইবে। পর- 
নিন্দ। মহাপাপ। নিন্দুক ব্যক্তি পাপর পাপ মুক্ত 
করিনা, সেই পাপ সেোননে ভোগ করে 
সাধু কবির বলেন. 

নিন্দ্ুক বেচীরা মর্‌ গিয়। 

কবিরা বৈঠকে গোয়। 

পাপ সাফ। করত! ধুবি 

য্যায়সা ময়ল৷ ধোয় ॥ 




















পো? 
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প্রৌ়। 

মানব যৌবন জীমা অতিক্রম কারঝা। প্রৌঢাবস্থায় 
উপনীত হইলে, প্রচণ্ড বাত্য। সমুখ্িত নব নব বাসনা 
ও সুখভোগের উত্তাল তরঙ্গ-মালা অনেক পর্িমাণে 
শান্ত হইয়া আইপে। যদিও একেবারে নিবুত্তি না 
পাউক, তথাপি স্ুুথ-সম্ভোগের মোহিনী মূর্তি আর ততটা 
মনোহরণ করিতে সমর্থ হয় না। যেব্যক্তি যৌবনের 
ভয়ঙ্কর আবর্তে পতিত হইয়া ঘূর্ণায়মান হইতে ছিল, 
সে এখন জানতে পারিল, আমি বিষম সঙ্কট 
স্থানেই পতিত হুইয়াছি, কিন্ূপে পরিত্রাণ পাইব? এই 
ভাবিয়া পরিত্রাণের উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিল । 
এখন সংসারের গুরুত্ব বোধ হইল | যৌবন কালে কতণ্য 
কম্ম যাহার মানসে বিন্দুনাত্রও স্কান পাইত না,তাহা এখন 
তাহার মানস স্থণী আধকার কারতে লাগল । যাহার! 
গ্বাবনের প্রবল মদে প্রমত্ত, সৃতরাং কুপথে গমন করিনা 
পিতা মাত] প্রভৃতি আভভাবকগণকে শক্রজ্ঞান করিত, 
তাহার! এখন তাহানগকে মিত্র বলিয়া মনে করিতে 
লাগল। এইকালে যৌবন স্থুলভ চঞ্চল বুদ্ধ অনেক 
পরিমাণে স্থির হইরা আইসে, স্থতরাং কর্তব্য ভার বহন 


৯ 
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.._____- শী শীট  শাক্টাাশাশীশাশীীিাশাটীশীটী শী 


করিবার নিমিত্ত এখন মস্তক পাতিয়৷ দিল। যৌবন 
সীমায় উপনীত বলীবদ্দগণ বেন প্রথমে হলকর্ষণাদ 
না করিয়া যথেচ্ছ ্রমণে বাসনা করে, সেই রূপ তৎকালে 
বুবকগণ কর্তব্য ভার বহন করিতে ইচ্ছক না হই 
যেখানে সুখের ছায়া অবলোকন করে সেই স্থানেই অব- 
স্থান করিতে জাল বাসিয়! পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হইরা 
থাকে । বৌবন্র-মত্ত সুথাভিলাষী মনুষ্যগণ সুখের 
কুহকে পতিত হইয়া যে সকল কুকার্ষে প্রবৃত্ত হয়, 
তাহাতে অনেক কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করে। এই জন্য 
প্রৌঢ়াবস্থায় অনেক শিক্ষা লাভ করিয়া সেই সকল 
পাপকাধ্য হইতে বিরত হয়। পাপের পহিত ব্যাধির 
সম্বন্ধ ছুশ্ছেদ্য। পাপ করিলেই দৈন্ত, ছুঃখ ও ভয়ঙ্কর 
শোক তাপ উপস্থিত হইয়া পাপাচারী ব্যাক্তকে শিক্ষ 
দিতে থাকে । এখন পাপ করিলেই ভূগিতে হয়, 
ইহা স্বয়ং ভূগিয়া ভূগিয়া জানিতে পারে। টি 
পাপের দিকের প্রবৃত্তি কমিয়া গিয়া এখন তাহার 
কর্তব্য ভার বহন করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। “গর পূর্বক 
বহ ধাতু ত প্রত্যরর করিয়া “প্রৌঢ়”? (প্র-উচ ) এই শব্দ 
নিষ্পন্ন হইয়াছে” মানবগণ এই অবস্থায় কর্তব্য ভার 
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বদ করে বলিয়া! এই অবস্থাকে প্রৌঢাবস্থা বলে। এই- 
কালে পিত। মাত প্রভৃতি গুরুজনের সম্তোষ সাধন 
করিতে প্রবৃত্তি জন্মে, পতিত্ত্রতা পত্বীর হিত ৰক্য মিষ্ট 
বোধ হয়। এখন তি অল্পকারণেই লোহিভ লোচন 
হুর না। আত্মীয় স্বজনের সুখের নিমিন্ত বৈষয়িক কর্ম 
সমুদায সম্পাদন করিয়া থাকে । ঈশ্বরের প্রতি মানস 
অর্পণ করে। ন্ভাঁয় পথে পাদচারণা করিভে প্রবৃত্তি 
হুয়। যৌবন কালে অবিবেকের দান হইন্না সুখের 
মোহনে যে সকল কুকাব্্য করিয়া ফেলিয়াছে, এখন 
ভনিমিত্ত মস্থৃতাঁপ করিয়া থাকে, মনে করে এখন আমার 
যেন্রপ জ্ঞান হইয়াছে, তখন যদি এরুপ থাকিত, তৰে 
সেই সেই কার্ধ্যটা করিতামনা। এখন পরের উপকার 
সাধন করিতে এবং জনসমাজে মানুষ বলিরা পরিচিত 
হইতে অভিলাষ জন্মে। 

শক ব্াক্তি এক প্রৌটকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 
আপনার পিতৃ দত্ত অতুল বিভব আপনি কিরূপে নষ্ট 
করিলেন? প্রোৌডবাক্তি বলিল ভাই! আর ও কথা 
কহিও না, এখন আমি অনুষাপেই মরিতেছি। তখন 
আনার যৌবন কাল, আমি জানিতাম না যে, এই বিষয় 
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রক্ষা না করিলে নষ্ট হইয়া! যাইবে । আর আমার বিষ 
রক্ষার অবকাশ ছিল না, বিষয় রক্ষার নিমিত্ত চিস্তা 
করিতেও*্এক বিন্দু সময় পাইতাম না । প্রভাতের প্রায় 
এক প্রহর পরে আমার নি ভঙ্গ হই, শৌচাদির পর 
দেখি গাড়ি প্রস্তত, অমনি দ্রশ্চরিত্র সঙ্গিগণের সহিত স্নান 
করিতে বাইতাম, তাহারা নান প্রকার মনোরঞ্ীনের 
কথায় আমাকে ভুলাইয়া রাখিত, ক্সানান্তে উত্তম উত্তম 
আহার প্রস্তত দেখিরা তখনি আহার করিয়া শম্পন 
করিতাম। কিছুক্ষণ নিদ্রার পর উত্থিত হইলে”' উত্তম 
উত্তম গায়ক ও বাদকগণ আমার মনোহরণ করিতে 
প্রবৃত্ত হইত। এইরূপ নানা প্রনঙ্গে ও পরসঙ্গে দিন রাতি 
কাটিয়া যাইত । তখন মদে ও আমোদে মত্ত হইয্বা কি যে 
করিতাম, তাহা আমার ঠিক থাকিত না, নিশাবসানের 
সময় আমার নিদ্রা আসিত, আবার এক প্রহর বেলার 
সময় উঠিতাম, এইরূপে আমার অবকাশ ছিল না। 
ওদিকে ধূর্তগণ আমার সর্বস্ব লুন করিত, আঙি 
কিছুই জানিতে পারিতামনা, জানিতে দ্রিতও না। কথন 
কখন তিলকধারী পুরোহিত মহাশয় মেয়েদের ব্রতের 
দক্ষিণা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আমার নিযুক্ত কর্মচারীর 
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নিকট আসিতেন, তাহাকে দেখিয়া আমি তুচ্ছ জ্ঞান 
করিতাম। তিনি কখন কখন আমাকে কহিতেন-বাবু 
মহাশয়! আপনি আপনার পিতা ও পিতামহের বিষয় 
সকল ও কীর্তি কলাপ বজায় রাখুন, নচেৎ সকাল 
নষ্ট হইয়া যাইবে; আমি কিন্তু তাহার বাক্য অগ্রাহা 
করিতাম, এবং তিনি এখান হইতে সরিয়া গেলে বাচি, 
এইরূপ মনে মনে করিতাম, ভিনিও “মামি বিরক্ত 
হইতেছি”” ভাবিয়া সত্বর নির্গত হইয়া যাউতেন। 
এখন তাহাদিগকে দেখিলে শ্রদ্ধা ও ভক্ভির উদয় হয়। 
আমার পূর্বনঙ্গী যাহারা আমাকে কুহক জালে 
ফেলিয়া সর্ধন্ব নষ্ট করিয়াছে, নরকে দৃষ্টি পাত করিতে 
ইচ্ছ। হয়, তথাপি তাহাপিগের প্রতি আর চাহি! 
দেখিতে প্রবৃত্তি হয় ন|, এখন আমি কষ্টে স্থষ্টে জীবন 
যাত্রা নির্বাহ করিতেছি । অতএব বলিতেছিলাম ভাই। 
এখন আর ওনব কথা কহিওন1, আমি যৌবনমদে 
মত্ত হইয়া যে সকল কার্ধ্য করিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে 
এখন আমার মত্যন্ত চংঃখ হয়। | 
প্রৌঢ়াবস্থাঘ লোকের জ্ঞানের পরিপাক হুইতেও 


আরম্ভ হয়। এইকালেই লোকে বিশেষ কীর্তি কলা- 
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পের অনুষ্ঠান করিয়। থাকে । এই কালেই কবির কবি. 
ত্বের এবং যুদ্ধ কারীর যুদ্ধ জ্ঞানের, বণিকের বাণিজ্য 
জ্ঞানের, ব্যবহারাজীবীর ব্যবহার জ্ঞানের, কৃষকের কৃষি- 
জ্ঞানের পরিপাক হইয়া তাহ উৎকর্ষ লাভ করিতে 
থাকে । এই কালেই মানবগণ ধর্ম জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত 
হয়, এবং অর্থ সঞ্চয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়। থাকে | 

প্রৌটাবস্থায় যথা সাধ্য পরিশ্রম ও যত্র সহকারে ধন 
উপার্জন পূর্বক সন্তান ও পরিবার প্রতিপালন, দান, 
অতিথি সেবা, গুরু সেবা? এবং পুকুষার্থ লাভের চিন্তা করা 
কর্তব্য। এই সময়ে ধন্মজিজ্ঞান্ত হুইয়! ধর্দুতত্ব সংগ্রহ 
কারিতে এবং ধর্মের অনুষ্ঠান করিতে যত্ব করা একা- 
স্তই আবশ্যক । এই কালে শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে ঈশ্ব- 
রের প্রতি মন সমর্পণ পূর্বক ন্যায় পথে থাকিয়) ধন উপা- 
আ্জন কর! কর্তব্য । তাহা হইলে উত্তম রূপে সংসার যাত্রা 
নির্বাহ এবং ক্রমে ক্রমে ধর্মের ও অর্থের সঞ্চয় 
সহকারে সুখ দৌভাগ্য ও মন্ত্রম প্রতিপত্তিরও বৃদ্ধি 
হইতে থাকে । 

বদি ঈশ্বরের নিকট নির্মল থাকিয়! সভার পথে অর্থ 
উপার্জন করা হয়, তবে খ অর্থ অল্প হইলেও তাহা দ্বার] 
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ছুঃখির উপকার ও পিতৃ কা্যাদি করিয়া, আত্মপ্রপাদ 
লাভ কর] যাইতে পারে। তদ্বিষয়ে একটি কথা! প্রসিদ্ধ 
আছে যে, কোনও রাজা দেশ লুনাদি দ্বারা অন্যায় 
পথে যে প্রচুর অর্থ উপাজ্জন করিতেন, তাহাই শ্রান্ধাদি 
পৈত্রিক কার্যে নিয়োজিত করিয়! পুরোহিতকে প্রদান 
করিতেন | পুরোহিতের সেই অর্থ স্থির বাধিত না, 
কোন রূপে তাহা ব্যয় হইয়া যাইত । একদিন পুরোহিত- 
পত্ধী আপন স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের রাজ 
বাড়ী হইতে অনেক জিনিষ পত্র ও টাফ1 কড়ি আইসে, 
কিন্তু কিছুতেই বাস বাধেনা কেন? পুরোহিত কহি- 
লেন কল্যাণি! রাজার লুট পাটের টাক! কড়িতে কি 
কথন আয় দেখে? ঘটনা ক্রমে সেই কথা রাজার 
কানে উঠিলে, রাজা দীন হীন মজুরের বেশে দেশাস্তরে 
গিয়া এক নগরে দেখিতে পাইলেন যে, এক কর্মকার 
লৌহ পুড়াইস্না আগুণের মত করিয়া, তাহা বলপুর্বক 
বৃহৎ লৌহ মুদগর দ্বারা পিটিতেছে। কম্মকারের দর্ব্বাজ 
দিয়া ঘর্মধার1 বছিয়1 পড়িতেছে, তথাপি বিশ্রাম নাই। 
রাজ! কৌশল ক্রমে সেই কার্যে নিযুক্ত হুইয়া একটি 
টাকা উপার্জন করিলেন। তখন গৃহে আগমন পুর্ব্বক 
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॥* আট আনার তিলাদি উপকরণ ক্রয় করিয়। পিতার 
দিবদিক শ্রাদ্ধ করিলেন এবং আট আনা দক্ষিণা 
দিলেন। পুরোহিত সেই আধুলিটি গৃহিণীকে দিলেন । 
একদিন এক প্রতিবেশী নগরাস্তর গমন করিতেছিল, 
এমত সময়ে পুরোহিতের বালক পুত্র খেলনার জন্য 
ত লাগিল, তখন গৃহিণী সিকার হাড়ি হইতে 
চটি ৰাহির করিয়া একটি পশমের বিড়াল 
আনিতে দ্িল। ক্জাট আনায় নূতন বিড়াল না পাইয়া, 
একটি পুরাতন বিষ্ভাল পাওয়া গেল। কিছু দিন পরে সেই 
খেলনার বিড়ালটা ভাঙ্গিয়া গেলে, তাহার ভিতর হইতে 
তিনটি মাঁণ পাওয়া! গেল। ব্রাহ্মণ? অনেক চিন্তার পর 
রাজার নিকট সেই মনি লইয়া গেল। রাজ অনুসন্ধান 
দ্বারা জানিলেন যে, সেই আধুলিটির দ্বারাই পুরোহিতের 
এই সম্পত্তি লাভ হইয়াছে । রাজা সেই মণি গ্রহণ 
করিয়া মণির মূল্য স্বরূপ বহুতর ভূনম্পত্তি ও বিস্তর অর্থ 
প্রদান করিলেন। পুরোহিতের মহাস্থথে সংদার যাত্র! 
নির্বাহ হইতে লাগিল। রাঙ্গাও অন্যায় পথ ছাড়িয়। 
দিয়া স্তায় পথে অর্থ উপাজ্জন এবং ধর্ম অনুসারে প্রজা- 
পালন করিতে লাগিলেন । 
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এ কথা মিথ্যা মহে,ইহা! ত্রশ্বরিক লীলা । যে ধর্ম 





পথে অর্থ উপার্জন করে, তাহা'র সংপারে অপ্রতুল হয় 
না । অধর্ম্ের অর্থে সর্বদাই অকুলান হইরা থাকে । অত- 
এব হে প্রৌটুগণ তোমরা সৎপথে থাকিয়াই অর্থ ও ধরন্ম্ো- 
পাঞজ্জন করিবে। প্রৌঢ়কালে যে ব্যক্তি উক্ষ বূপে 
সংসার নির্বাহ করে, তাহার বৃদ্ধকাল অর্থাৎ জীবনের 
অবশিষ্ট কাল সুখেই নির্বাহিত হইয়! থাকে । 
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তন্ত্র মতে আট চল্লিশ বৎসর বয়সের পর মন্থুষ্যের 
দেহের অবস্থার নাম অতি প্রো । এই কালে প্রৌঢা- 
বস্থার স্টায় অনেক কার্ধ্য সাধন ভয়। বুদ্ধি বিশেষ 
রূপে পরিপক্ক হয়, দেব, দ্বিজ, গুরু প্রভৃতির প্রতি ভক্তি 
দুটতর হয়। মানবগণ এই সময়ে ঈশ্বরের প্রতি অনেক 
পরিমাণে মন সমর্পণ করে। বাক্য, স্নেহময় ও মধুর 
হত্ধ। সংসারের অনিত্যতা বুঝিতে পারে । পূর্ববাচার্্যগণ 
বিধি দিয়াছেন যে 'বনং পঞ্চাশ তো ব্রজেৎ ” পঞ্চাশৎ 
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বৎসর বয়সের পর বনে গমন করিয়1 ধর্ষ্মোপার্জন কর্তব্য, 
কিন্ত বর্তমান কালে তদন্ুসারে কাহাকেও আচ- 
রণ করিতে দেখা ধায় না। হে অতি প্রৌড়গণ। এই 
সময়ে নিয়ম ধারণ পূর্র্বক ঈশ্বরের আরাধনা! করা তোষা- 
দিগের একান্ত কর্তব্য। দেখ তোমাদের ছুই একটি 
দত্ত পড়িতে আরম্তব হইয়াছে, কেশও ক্রমশঃ পাকি" 
তেছে, আর অধিক সময় নাই ভাবিয়া প্রস্তত হও । 
দেবতা পূজা, ধ্যান, জপ, তপ, দান, পিতৃঘজ্ঞ, অতিথি 
দেবা ও যোগ এই সকলের অনুষ্ঠান কর, সদগন্তি লাভ 
হইবে। যদি কেছ এক জন নীচ, কুলাঙ্গার ও মুর্খ 
বাক্তির শরপাগত হয়, তাহা হইলে সেও প্রাণপণে 
তাহাকে রক্ষা করিম্ন। থাকে । তবে তুমি যদি সেই 
পূর্ণ জ্ঞানময় সৎ স্বরূপ পরম দয়াল পরম পুরুষের 
শরণাগত হও তবে তিনি কি তোমাকে রক্ষা করিবেন 
না? অবশ্তই তোমার মঙ্গল বিধান করিবেন । এই অতি 
ঞ্রোচ কালে তুমি ঈশ্বর পুজার অনেক কার্ধ্য সম্পাদন 
করিতে পারিবে । অতএব আর বিলম্ব করিও না। 
শুভন্ত শীস্রং। কিন্তু “ত্রেক্সাংপি বহুবিস্বানি”। জান্নি 
না কখন কোন্‌ গুরুতর বিদ্ উপস্থিত হয, অতএব এ 
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বিষয়ে আর আলম্ত করা উচিত নছে। মগাজনগণ 


ব'লরাছেন। 


অজরামর বৎ প্রাজ্ঞ! বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ। 
গৃহীত ইব কেশেযু স্বত্যুন! ধর্মমাচরে ॥৮ 


বিজ্ঞ ব্যক্তি আপনাকে অজর (মামার বাদ্ধক্য হুই- 
বেনা) এবং অমর ( আমি মরিবন1) এই রূপ ভাবি? 
বিদ্যা ও অর্থ উপার্জন করিবে, আর মৃত্যু যেন আমার 
চুলের গোচায় ধরিয়া আছে, এখনি আমারে লইয়া 
বাইবে, এই রূপ ভাবিয়া ধর্মাচরণ করিবে । অতএব 
ধর্মোপার্জনে সত্বর তৎপর হও । 

তুমি এই কালে পাছুদিকে তাকাইয়! দেখিয়া বাল- 
তেছ, আমি এত পরিশ্রমে এত যত্ধে বিদ্যা উপার্জন 
করিলাম এবং প্রচুর ধন প্রাপ্ত হইলাম, তথাপি সুখী 
হইতে পারিলাম না,কিন্তু এরূপ মনে করা কদাচই কর্তব্য 


নয়। মনীধীগণ বলিয়াছেন )-- 


বিদ্যানবদ্য। কৃতিভিরেনহেয়! 
নিরক্ষরান্‌ বীক্ষ্য ধনাধিনাথান্‌। 
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কর্ণাবতংসাং গণিকাং সমীক্ষ্য 
কুলাঞ্গন! কিৎ কুলটা ভবেয়ুঃ ॥ 


ধাহার! বিদ্য1 লাভে কৃতী হইয়াছেন তাহারা নির- 
ক্র মুর্খ দ্রিগকে ধনের অধিপতি দর্শন করিয়া আপনার 
বিদ্যার প্রতি অবজ্ঞা করিবেন না। বেশ্াগণকে স্বর্ণাভরণ 
পরিধান করিতে দেখিয়! কুলাঙ্গনাগণ কি কুলটা হইবেন ? 
তুমি ধদি বিদ্যা উপার্জন করিয়া থাক উভ্তব, বেদ ও 
'পুরাণ পাঠাদি দ্বার ঈশ্বরের আলোচনা কর, তোমার মঙ্গল 
হইবে। যদি তুমি বিদ্যার বিশেষ পারদশী না হইয়া থাক 
তবে পুরাণাদি শ্রবণ করিয়া! ঈশ্বরতত্ব বিচারে তৎপর 
হও । ঘৌভাগ্য ক্রমে তুমি এখন পর্যযস্তও জীবিত আছ, 
তজ্জন্ত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিনা এখন হইতেই বিশে 
রূপে পাপালাপ ও পাপচিস্তা পরিত্যাগ পুব্বক একে- 
বারেই ঈশ্বর পরায়ণ হও । তুমি বদি যৌবন, প্রো 
ও অতি প্রৌচাবস্থাক্স সদাচার ও ঈশ্বর পরায়ণ না হইয়। 
কদাচারে রত ও পাপচিস্তা রূপ নরক হৃদে নিমপ্র হইরা 
থাক, তবে তন্রিমিন্ত এক্ষণে জগাই মাপ্ধাইয়ের হ্যায় 
অক্ত্রিম অনুতাপ পুর্ধক সরলভাবে ঈশ্বরের নিকট 


অভি প্রৌচ। ১০৯ 





ক্রন্দন এবং পাপের ক্ষমা প্রার্থনা কর । আর যাহাদের 
নিকট অপরাধী আছ, দত্তে ডূণ ধারণ কারিরা আত 
দীনভাবে তাহাদের নিকট ক্ষমা ভিঙ্গা কর, নঙুবা আন 
কিছুতেই নিস্তাঙ লাই । গান চস্তা, পাপালাপ ও 
পাপাভ্যাস পরিভ্যাগ কন) বড়ই কঠিন ব্যাপার ;) এএন 
[ক নিতান্তই অপাধ্য বললেও অসঙ্গত হরনা। এ জগ 
জ্ঞানিগণ শৈশবকাল হইন্ডেই মন্ধুষ্যদিগ্রকে সদাচরণ ও 
নদভ্যান করিত পরামর্শ দির! থাকেন। জান, পশ্িত, 
সাধু ও প্রাচীন এবং পিতা মাতা প্রভৃতি ওরুজনগণ্ের 
উপদেশ অবছেল। করিলে নিশ্চই ইহকাল ও পর্দকােনে 
দারুণ কষ্ট বস্্ণ) ভোগ করিতে হইবে। 

কেবল উপদেশে বড় ফললাভ হয় না, দৃষ্টান্ত 
সংঘুক্ত উপদেশে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে । [ক্ষ 
মিথ্যা দৃষ্টান্ত দিয়া উপন্তাল [িখিয়! উপদেশ দিলে, কুভ 
কল হয় না, বরং সেই মিথ্যা কথা রূপ পাপাশ্রয়ে হিতে 
বিপরীত ঘটিয়৷ উঠ্ঠে। এই জন্য আজকাল উপন্তাস জগতের 
এত ছুরবশ্থ! । বাহার মিথ্যা নাটকেন্ অভিনয় ও উপ- 
সান প্রচার দ্বার ধর্ম শিক্ষা দিতে প্রয়াস পান, তাহারা 
ভরানক ভ্রমে পতিত হুইগ্জাছেন। স্থছুর প্রান্তরে এবং 


১৩ 


১১০ মানব-লীল । 





মরুভমিতে মর্রীচিকায় জল ভ্রম হয়, কিন্তু তাভান্তে কি 
শ্বান্ত পাস্থগণের পিপাসার শাস্তি হইয়া থাকে? কিছুই 
ন1) অধিকন্ত তাহারা মারিচ নিশাচর মায়া মুগের সভার 
মরীচকা মায়! জলের অনুসরণে গ্রপত্ত হইয়া আনে! 
ক্লান্ত হইয়া পড়েন? তজপ মিথ্যা নাটক ও মিপ্যা 
উপন্যাস সকল জাঁনিবেন। এই সকল মিথা! নাটক 
ও উপন্যাসেই মন্তষ্য প্রপান পুণ্য ভূমি ভারতবর্ষকে 
গ্রায় পশুশালা করিয়া তুলিল। এই বেলা সকলকার 
সাবধান হওয়া কর্তবা। 

সত্যের তুল্য মুলাবান পদার্থ জগতে আর কিছুই 
নাই, বেহেতু ঈশ্বর সত্য স্বরপ। অতএব সত্যে 
অন্রুবন্ত 5ওয়া বুদ্ধিমানের অবশ্য কর্তব্য কর্ম। | 

মুখুম্যা অভাশয়_-ইইার লাম ধাম আমরা প্রকাশ 


করিলাম না। ইনি অতিশয় কুষ্খকায় পুরুষ ছিলেন । 


তিনি লম্পটতা ও দস্থ্যতায় বিশেষ পটু ছিলেন, ডট 
বলিয়া গ্রাহের ভড্রাভদ্র সকল লোকেই তাহাকে ভয় 


ও সম্ম করিতেন । মুখুর্ধ্যা মহাশয়কে অতি পেটা" 
বস্তায় ভিক্ষা করিয়া দিন পাত করিতে হইয়াছিল। এবং 


পীঁড়ত ও শধ্যাগর্ত থাকিয়াও তিনি দীর্ঘকাল কষ্ট ভোগ 


অতি প্রা ১১১ 


করিয়াছলেন। আপন মৃত্যু সময়ে তাহাকে গঙ্গা-তীরস্থ 
করা হইলে, অনেকেই বলিতে লাগিলেন, “মুগূর্ষযা 
মহাশয়! গলা দর্শন করুন, আর এই পময়ে একবার 
হরিনাম করুন 1১” ভাহাতে ভিনি এমন অশ্লীল বাক্য 
নকল উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, যে কর্ণে অস্্ল দিয়া 
শ্রাভৃবর্গকে পলায়ন কৰিতে হইল। বে সকপ কুলবধূ জল 
ভুলতে গঙ্গায় আগমন করিয়াছলেন, তাহারা লজ্জার 
ঘেন পৃাথবীকে দ্বিধা করিয়া তম্মধ্যে লুক্তারতা 
হইলেন। 

বিনি ঈশ্বর ও ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ পুর্নক দেছত্যাগ 
করেন, পরলোকে তাহার ইষ্টনিদ্ধি হয়া থাকে । সুখ্খ্যা 
মহাশরের পরকাল কি রূপ হইবে ভাতা ভগবানই 
জানেন। এই জন্য আমরা বারবার বলিতে ছ, মনোমতধ্য 
পবিভ্রভাবকে তৈশরাবস্থা হইতে দৃঢ়ব্ূপে ধারণ করিয়। 
রাখিবে । ধাহার! বলেন, বাল্য, কৈশর কি যৌবন কাজ 
ধম্ম চিন্তার সময় নহে, বাদ্ধক্য সময়ই ধন্মালোচন+র 
উপযুক্ত কাল; তাহারা ভ্রাস্ত। বাল্য কাল হইতে 
অভ্যাসবশতঃ যদি অপবিত্র ভাবটা হৃদয়ে একবার বদ্ধ 


মূল হইয়া যায়, তাহ! হইলে বুদ্ধাবস্থায় সহস্র চেষ্টায় 


উঠ মানব-লীলা 1 


তাহা উন্মুলত করা ছুষ্ধর হইবে । আমাদিগের উক্ত 


নগ্ধ্যা মহাশরই ভাঙার বিশেষ প্রমাণ । 


বদ্ধ ও অতি বৃদ্ধাবস্থা । 


আমাদের সেই সাধের নবীন শিশুটী আজি বৃদ্ধা- 
বন্থায় পতিত হইলেন । পূর্ব স্থুকুতি বশতঃ ইনি মনু 
ফোর বতিভূতি কোন কার্ধ্য করেন নাই । বাল্যাবধি 
পিতা মাত! প্রত্বতি গুরুজন এবং প্রবীণ লোকদের 
উপবুক্ত মর্যাদা রক্ষা সর্বদা যত্ু করিয়া আসিতে- 
ছেন। 

আমরা এই পুস্তকে সাঁনকের ভূমিষ্ঠ হওয়া অবঞি 
দশ দশা অর্থা্ মাতৃক্রোড়স্থ সন্তান, শৈশবাবস্থা, বাল্য 
বস্থ, পৌগতাবস্থা, টৈশরাবস্থা, যৌবনাবস্থা, প্রোঢা- 
বস্থা, বুদ্ধীনস্থাী, অতি বুদ্ধাবস্থা, জরাবস্থ) ও মৃতাবস্থার 
বিষয় প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু মানবের তিন অবস্থাই 
প্রঞ্কান। যথা-বালক, মধ্য বরস্ক ও বৃদ্ধ। যোড়শ- 
বর্ষের ন্যুন বয়স্ক মনুষ্যকে বালক, ষোড়শ বর্ধের 


উদ্ধ সপ্ততি বৎসরের নান বয়ঃপ্রান্ত ব্যকিকে 
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বৃদ্ধ ও অতি বৃদ্ধাবস্থা। ১১৩ 


মধযবরক্ষ এবং সপ্ততি বৎসর বয়ঃক্রমের পর হইতে 
একশত বিংশতি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মানবকে বৃদ্ধ ৰল। 
বায়। 

অবস্থা ভেদে বাল্যকালের তিনটা দশ| দুষ্ট হইয়া 
থাকে । যথ। ছুগ্ধপারী, ছুগ্ধান্ন ভোজী এবং অন্নাহারী। 
এক বৎসর বয়ক্রম পর্য্যন্ত দুগ্ধপায়ী, ছুই বৎসর বয়দ 
পর্যান্ত দুগ্ধান্ন ভোজী এবং ছুই বৎসরের পর ষোড়শ বং- 
সর পর্য্যন্ত অন্নাহারী। 

মধ্য বয়স্ক মনুষ্য আবার চারি প্রকার । যথা বর্ধন- 
শীল, ষুবা, পূর্ণবীর্য্য ও ক্ষয়শীল। বিংশতি বৎসর বয়স 
পর্যন্ত বদ্ধনশীল, ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত যুবা ও চল্লিশ বত্মর 
পর্য্যস্ত পর্ণবীধা। চল্লিশ বৎসর বয়স পধ্যন্ত পুরুষের 
রক্তের তেজ, বীর্য, ধাতু, ইন্দ্রিয়, বল ও উৎসাহাদি 
অবিচলিত ও পরিপূর্ণ থাকে । তার পর ক্রমে ক্রমে সত্তর 
বংপর বয়ক্রম পর্য্যন্ত মন্থুষ্যের রক্ত, বল বীর্য, ধাতু,ইল্লিয় 
ও উৎসাহাদি সমন্তই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সত্তর বৎগরের 
পর হইতে মন্তুষ্য প্রকৃত বৃদ্ধ দশায় উপনীত হন। বৃদ্ধের 
ছুরবস্থা পরিশিষ্টে কিঞ্িৎ বর্ণিত আছে বলিয়া! এ স্থলে 
তাহার পুনকুল্লেখ করিলাম না। 


১১৪ মাঁনব-লীল। ! 





বাল্যৎ বৃদ্ধি শ্ছবিরেধাতগ 
দৃষ্টিঃ শুভ্র বিক্রমৌ । 
বুদ্ধিঃ কর্েক্দ্িয়ঞ্চেতো 
জীবিতৎ দশতো! হ্রসেৎ ॥ 


অর্থা বাল্য, বৃদ্ধি, শোভা, মেধা ত্বকৃ, দৃষ্টি, শুক্র, 
বিক্রম, বুদ্ধি, কর্ষেন্্রয়, চিত্ত ও জীবন, প্রতি দশবৎ- 
সরে হ্রাস হইয়া! থাকে | 

যাহা হউক বৃদ্ধাবস্থায় অনেককে অনেক কষ্ট ভোগ 
করিতে হয় সত্য বটে, কিন্তু সেটা কার দৌষ ? সে বিষনে 
সেই বুড়োদেরই কি সম্পূর্ণ দোষ নয়? তীহারা যদি 
আজন্ম ঈশ্বরান্থগত থাকিয়। নিশ্ছিদ্রন্ূপে নৈতিক ও 
শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন করেন, তাহা হইলে কখনই 
তাহাদিগকে বাদ্ধক্য জনিত ছুঃখভোগ করিতে হয় না। 
বাল্যকালে বিদ্যা, যৌবনে ধন সঞ্চয় না করিলে বৃদ্ধ 
কালে কষ্ট পাইতেই হইবে; ইহা সাধারণ নিয়ম | 
যাহার] এ নিয়ম লঙ্ঘন করে, তাহাদের ছঃথ অনিবার্ধ্য। 
আজন্ম পহিভ্রভাবে শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন 
না কৃৰধিলে, বৃদ্ধাবস্থায় স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া নান1 পীড়া 


বুদ্ধ 'ও অতি বৃদ্ধীবস্থ! | ১১৫ 





অভিভূত হইতে হয়, সুতরাং কর্ম্রদোবে সেই সকল বুড়ার 
অনৃষ্টে কষ্টের সীমা থাকে না। বাহার বিবেচক, বুদ্ধি- 
মান, তাহারা কৈশরকাল হইতেই গুরুজনের উপদেশ 
মত নতসঙ্গে অবস্থান পূর্বক শারীরিক, নৈতিক, সামা 
জিক ও ধর্ম নীতি প্রতিপালন করিয়া শতাধিক বর্ষ 
বয়ক্রম কালে সুস্থ শরীরে বিনা কষ্টে পরমন্থখে কাল- 
যাপন করিয়া থাকেন। অদ্যাপি এরূপ ভাগ্যবান বৃদ্ধের 
অনস্তব নাই। জগতে পাপের প্রাবল্যে এবং ঈশ্বরের 
নিয়ম লঙ্ঘনের ফলে বুদ্ধকালেই লোকের রোগ শোক 
দুঃথ বন্ত্রণাদি নান। কষ্ট হইয়া থাঁকে। বুদ্ধদেব একদা 
এক স্থবির মুগ্তি ও শব দর্শনে চৈতন্ত প্রাপ্ত হইয়া সংসা- 
রাসক্তি পরিত্যাগ করতঃ রাজ্য ধন স্ত্রী পুভ্রাদি পরিবর্জন 
পূর্বক শাস্তি পথের পথিক হইয়াছিলেন। গোৌড়ে- 
শ্বর বাদসাহের মন্ত্রি শ্রীবূপ ও সনাতন গৌরাঙ্গ-প্রেমে 
মগ্ন হইয়া সর্বস্ব ত্যাগ করিয়। দীন হন কাঙ্গালী ও 
পথের ভিখারী হয়েন। এরূপ সহজ সহস্র মহাস্্ার 
পুণ্য নাম ও মহদৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
এ সকল সাধু পুরুষ পরম পুরুষের পদ্দাশ্রয় পাইবার 
আশায় রাজ), ধন ও ম্থখরাঁশি মল মুত্র পরিত্যাগের 


১১৬ মাঁনব-লীলা। 





তায় হ্টন্তকরণে ত্যাগ করিয়াছিলেন, আর মাদৃশ 
দীন দুঃখী অভাগারা সেই সাধুত্যক্ত মল মূত্র বৎ ধনা- 
শয়ে মূঢ়ের দাসত্ব ও উপাসনা করিয়া পরম পিতা পরমা- 
আর উপীসনায় ৰিমুখ হইতেছি । মুঢ় জীবনের কি কিছু- 
তেই টৈতন্ঠ হইৰে না? 

বাহ! হউক, কৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ ও জরাবস্থ! ঈশ্বর স্যজিত। 
মঙ্জলময়ের হস্ত হইতে কখনই অমঙ্গলের কাধ্য হইতে 
পারে না, স্থৃতরাং এই কালব্রয় নিশ্চিন্ত মনে ঈশ্বরের 
সেবা আরাধন1 করার উপযুক্ত সময় এবং মনুষ্য জীবনে 
ইহাই প্রার্থনীয় ধিষয়। “কলৌ গতোৌ ধন্ত” এ বচন 
সন্তেও অল্প বয়সে মৃত্যু, কি না কেবল মাত্র আসা বাও- 
ফাকে আমি ভাল বলিতে পারি না, আর অভক্তের 
শতায়ু লাভকেও ভাল বলি না। জীবনং কৃষ্ণ ভক্তত্ত 
বরং পঞ্চ দিনানিচ, নতু কর সহশ্রাণি ভক্তি হীনঞ্চ 
কেশবে। দুর্গত মানুবদেহ ধারণ করিয়া যদি ভগবৎ 
ভজন করিতে ন1 পারিলাম, তবে সে জন্মই বৃথা! সে 
গর্ভ আবের মৃত্যুই শ্রেয়স্কর, অথবা তাহার জীবন মরণ 
উভবুই সমান ও অতি অকিঞ্চিৎকর। 
ব্লাধ্ধক্যাবস্থায় মন্ুষ্যের বিদ্যালাভ বা ধনার্জনের) কি 

















বৃদ্ধ ও অতি বুদ্ধাবস্তা | ১১৭ 


দাম্পত্য প্রেম বিকাশের সময় নছে। এখন বালা,টৈশোর 
ও যৌবন কালের ভালমন্দ কৃত কর্ম সকল আলোচনা 
করিয়। মনোমধ্ো কখন হর্ষ ও কখন বা ধিকার গ্রস্ত 
হইতে হয়| জীবন ধারণে যদি কোন সংকার্ধ্য করিয়া 
্রাকে, তবে তাহা স্মরণে আহ্লাদ ও পূর্ব কৃত পাপ কর্ম 
মনে হইলে, অনুতাপ উপস্থিত হয় । এই অবস্থায় প্রায় 
অধিকাংশ মন্ুষ্যের বালা,কৈশোর ও যৌবনকাল বিফলে, 
নষ্ট হইয়াছে বলিয়া, আস্তরিক দুঃখ হইতে থাকে | 

যাহা হউক বুদ্ধ ও অতি বৃদ্ধাবস্থায় অনেকেই প্রকৃত 
মন্ধুযোর হ্যায় আচরণ করিয়া পাকেন । মৃত্যু অতি 
নিকউবন্ত জানিয়া, পাপ কার্যে বিরত ও ঈশ্বর সেবার 
নিযুক্ত হন। এসময় সাধু সঙ্গ করিতে স্বতই প্রবৃতি 
জশ্মিয়া থাকে এবং সর্ব ভূতে আত্মবৎ প্রেম করিতে 
ইচ্ছা হয়। যৌবন কালে বুদ্ধি দোষে কাহারও স্বার্থ 
ভানি করিয়া থাকিলে, কিন্বা কাহাকেও মর্মান্তিক পীড়া 
দিয়! থাকিলে, তজ্জন্ত অকৃত্রিম অনুতাপ উপস্থিত হইতে 
থাকে। বৃদ্ধাবস্থায় অনেক শিষরে অভিজ্ঞত1 লাঁভহয় 
বলিয়া, এ সময় বিজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়া! থাকেন। 


বিজ্ঞতা উত্তম, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু এই 


১১৮ মানব-লীলা । 


বিজ্ঞাভিমানই অনেকের নরকের কারণ হইয়া উঠে । 
এ স্থলে দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমর একটা সত্য ঘটনার উল্লেখ 


করিতেছি, পাঠকগণ অবিশ্বান করিবেন না। এই 


পুস্তকে যে নকল অদ্ভূত বিবরণ প্রকটিত হইয়াছে, তাভার 
একটাও মিথ্য। নহে, সকলি সত্য। আশ্চর্যযময় ঈশ্বর 
রাজ্যে মকলি আশ্চধ্য | অবিশ্বাণী নাস্তিকের মনে 
ঈশ্বরের আশ্চর্য্য জ্যোতি বিভাপিত হর না বলির, 
তাহারা এ সকল দেখিতে পায় না, তাই তাহারা ঈশ্বরের 
আশ্চর্য্য শক্তি, বিশ্বাগ করিতে পারে না। 

কুক পাগুব সমরে জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের শত পুল্রের 
নিধন হষ্টলে পর ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে চক্ষুদান করিয়া 
তাহার মুত পুভ্রগণের মুক্ত আত্মা সকল আনাইয়া 
তাহাকে দ্েখাইয়াছিলেন। নান্তিকগণ এ কথার প্রত্যয় 
করিতেন না, কিন্ত এখন আমেরিকা দেশে শ্রেচ্ছাচার্যোের! 
রূপে মুক্তাত্সা সকল আনয়ন করিয়া থাকেন। 
যোগবলে যে অনেক অসাধ্য সাধন হইয়া থাকে, তাহা 
আর এখন কেহ বড় একট] অবিশ্বাস করিতে চাহেন না। 

কোন গ্রামে বিজ্ঞাভিমানী এক বৃদ্ধ ত্রাক্গণ বাদ 
করিতেন। তাহার দুটা পুত্র সন্তান ছিল। বাক্ষণ 


বৃদ্ধ ও অতি বৃদ্ধাবস্থা । ১ 


2 
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বয়ঃবম্মে কিঞধিহ অস্থন্থ ও ছুব্বলাছলেন। তিনি একজন 
হরি ভক্ত ছিলেন, কিন্ত দোষ এই যে, কাগারও বাটাতে 
কোন কুয়া কন্মে তাহার নিমন্ত্রণ হইলে তিনি সকল 
স্থানেই আপনাকে ছুর্ধল ও মন্থুন্তা জানাইয়া সন্ধাগ্রেই 
অর্থাৎ অন্যান্য ব্রাহ্মণ ভোজনের পূর্ষেই নিজে আগার 
কারয়া লইতেন। কালক্রমে ব্রাঙ্গণের মৃত্যু হইলে, 
তাহার পুত্রন্বর তাহার শ্রাদ্ধ শাস্তকরেন। এক বৎসর 
পরে এক দিন রাত্রিকালে এ ব্রাঙ্গণের জোষ্ঠ পুল্র গৃহ মধ্যে 
নিদ্রিত থাকিয়া স্বপ্ন দেখিলেন,যেন একটা কুকুর স্তাহাকে 
বলিতেছে, “জমুক! তুম আমার পুক্র” আম তোনার 
পিতা ছিলাম, ব্রাহ্মণ ভোজনের পুর্বে সকল স্থানে উদর 
পৃপ্তি করিতাম বলিয়৷ সেইপাপে কুকুর যোশি প্রাঞ্ত হইরা 
কুৎসিত ভক্ষণ করিতোছ। তাঁরনামে কুচ থাকান্ত 
ভগবৎ কপার আমি জাতিম্মরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি | 
ভুমি অগৌণে গয়াধামে গমন করত গদাধর বিঝ্ুর 


পাদপদ্ে পিগুদান করিরা পুজ কায্য কর, তাহা হইলে 


৬ 


আমারত সদগর্তি হইলেই তইবে, তোমারও গন্মগতি 
লাভ হইবে। স্বপ্প দশক পরদিন প্রাভত তি আংন। ২ 


স্বারাদশে স্বপ্নে দৃষ্ট কুকুরের মত ঠিছ একটা কুকুরকে 


১২৪ মানব লীলা। 


দেখিতে পাইলেন এবং কুকুরটী তাহার সুখের দিকে 
চাহিয়া নিঃশবে অশ্রপাত করিতেছে দেখিরা তিনি স্বপ্ন 
সত্য মনে ভাবিয়া দেই দিনেই গয়ায় গমন করিলেন। 
অনন্তর বিষু। পাদপন্ধে পিওদান করিলে কুকুর ঘোন 
প্রাপ্ত তাহার পিতা! মুক্তি লাভ করিলেন। 


জরাবস্থা ! 


জ্রাঁধস্থায় ছুক্কৃতি দুর্ভাগ্য জীবের ছুর্গতির সীম! 
গাঁকেনা। ইহারা প্রায়ই অপুত্রক নিরাশ্রয় ছুঃখীঃরোগী ও 
পথের ভিখারী । ইহাদের হরিনামে রুচি নাই। মৃত্ধ্য- 
অন্তে পরিণামে গঙ্গাপুত্রগণ ইহাদের ছুর্গতি রূপ গণি 
করিষা! থাকে । কিন্ত স্ুক্ৃতি ভাগ্যবান মনুষ্যের সুখের 
ও আহলাদের পরিসীমাও নাই | ইনি সবলকায় সুস্থ 
শরীরে নিয়ত পবিত্র ভাবে থাকির হরিনাম সাধন 
করেন। পুত্র, পৌত্র কন্যা দৌহিত্র প্রহৃতি পরিজনে 
পারবেষ্টিত ও তাহাদের দ্বারা পরিসেবিত হয়েন | 


সপ আপস ৫০১৭ সস. আপ ল০০-০৩ ০০ সন পাত 

















মৃত্যু । ১২১, 





মৃত্যু । 

“মৃত্যু” নাম শুনিলেই লোকে ভীত হয় কেন + মৃতু 
কি পদার্থ? মৃত্যু কি করে ?- মৃত্যু জীবগণের প্রি 
জীবন বিনাশ করে। এই নান্গুষ কথা কহিতেছিল, 
কিন্ত মৃত্যু আসিয়৷ চিরকালের জন্য তাহারে কোথার 
লইয়। গেল! সর্পের নিন্দমোকের ম্যায় মন্ুষ্যের দেহ 
পড়িয্না রহিল, কিন্তু তাহার চৈতন্তময় আত্মা কোথার 
চেরা গেল ! কত প্রকারে যেষৃত্যু হয় তাহা 'নর্ণন 
কর! ছুঃপাধ্য, কিন্তু সচরাচর অল্ত্রাবাত, উচ্চ হইতে পতন, 
ব্যাধি, অগ্রিদাহ, জল-মজ্জন বিষ প্রযোগ, প্রস্তরাদি 
চাপন ও বন্ধন এবং অন্তান্ত গুরুতর আঘাত, শ্বাপ রোধ 
ও অতি বৃদ্ধ ইত্যাদি দ্বারাই মৃত্যু সংঘটিত হইরা থাকে । 
মৃত্যু ইন্ত্রিয়গণের শক্তি ও প্রাণ বায়ু বিনাশ করিয়া ইহ 
জন্মের মত তাহার জীবন-লীল। ফুরাইয়! দেয়। এমন 
মৃত্যুকে কে ন। ভয় করিয়। থাকে ?। কিন্ত আশ্ষ্য 
এই, অন্ের মৃত্যু দশন করিয়। আপনার মৃত্যু নিশ্চয় হুই- 
বেই হইবে, এরূপ জানিয়। শুনিয়1গ মানবগণের চৈতন্ত 
হয় না। বিষয়ে একাস্ত আবস্ত থাকির! মৃত্যুকে ভুলির। 


৯১ 
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যায়, জগ্মিয়া অবধি প্রতিক্ষণেই এক একটু করিয়! 
আরা মৃত্যুর নিকটবর্ভা হইতেছি, তাহা আর কাহারও 
মনে থাকে না। তজ্জন্ই এত অহঙ্কার গব্ব, কত 
দপ্প, আভষান ও রাগ, বিদ্বেষ, বিবাদ বিদম্বাদ করিয়! 
থাকি। যাহ! হউক মৃত্য একাদকে অপ্রয়কারী হইলেও 
ভাবিয়া দেখিলে একদিকে উপকারীও বটে, ০কন 
না, মৃত্যুর তুল্য ছুঃখহারক পদার্থ আর কিছুই নাই। 
আমরা জন্মিয়া অর্ধধ কত ছুঃখ ও কত যে কষ্ট ভোগ 
করি, ভাহার ইয়ভা! করা যায় না, কিন্তু মৃত্যু একবার 
[প্রয় সুহৃদের স্তায় নালিঙ্গন করিলেই সকল ছুঃখ নির্বাণ 
হইয়া যায় । যদি কেহ বলেন বে, দুঃখের সঙ্গে আমাদের 
স্থথও ত বিনষ্ট হয়; তিনি জানিবেন ষে, মেঘ ও 
বাত্যাদি বিশিষ্ট ভামসী নিশার ঘোর জন্ধকারে ঘেবূপ 
এক একটি খদ্যোত দৃষ্ট হয়, সংসারের সুখও্ড তদ্বৎ। 
যদি ঘোর অন্ধকার রূপ ছুঃখরাশি বিনাশ পায়, আর 
তাহার সঙ্গে একটু স্থথ পদার্থও নষ্ট হয়, তাহ? বুদ্ধিমান্‌ 
মাত্রেরই স্বীকাধ্য। অহো! মানব জীবনে যখন যঞ্রণা 
রাশি প্রবেশ করে, তখন সেই ব্যক্তির পক্ষে সেই যন্ত্রণা, 


এতই, কষ্ট দায়ক হয়, যে, মৃত্যুর ভীষণ যন্ত্রণাও তখন 
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তুচ্ছ জ্ঞান হয়, তখন সে শুত্তাকে পরমামত্র বপিরা 
আহ্বান করে, মথন তাহাকে দেখিতে না পায়, তখন 
চিতা যোগে, উদ্বন্ধনে, জীবনে বা দহনে মৃতকে 
আলিঙ্গন করিঘা আপনার সমস্ত ছুঃগ এককালে 
নিনবাণ করিয়া থাকে । মুক্তা অগ্রবন্তী আছে বপিয়াই 
[বজ্ঞগণ অকার্ধো প্রবৃত্ত হন না, নহুবা পিল ও অবিজ্ঞ 


১২ 


সকলেই যণেচ্ছাচারে প্রবৃন্ত হইত | মৃত্য আছে 
বলিগাই আমরা ঈশ্বরের প্রতিমন দমর্পণ করি, তাহার 
উপাননাম্ প্রবৃত্ত হই, তাগার নিকট গমন করিবার 
নিমিত্ব সজ্জিত ভই।. মেমন কোন রাজা ব1 ধনী 
ব্যক্তির নিকট গমন কারতে হইলে উপযুক্ত ন্বপ সজ্জা ও 
পরচ্ছরাদির প্রয়োজন, নতুব! দ্বারবানেরাই ফিরাইর! 
দের এবং বাজাও সাক্ষাৎ করেন না; তেমনি রাজাধিরাজ 
লব্বেখর পরযেশ্বরের নিকউ গনন করিতে হইলেও সেই- 
ন্ূপ সন্ত, সরলতা, নিরতভিমানিতা ও দয়া ধর্মাদি পূণ্য 
'ও পবিভ্রতা রূপ সজ্জা ও পরিচ্ছদাদির প্রয়োজন হইয়া! 
থাকে, নতুবা ঈধরের সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা 
নাই! মন জানে মৃতু রাহবাছ্ে, ঘনি ঈপ্বর রাজ 


থনন করিতে পারি, তবেই মঙ্গল, নতুবা ঘোরতর দুঃখ 
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সাগরে পতিত হইয়া চিরকাল ছুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতে 
হইবে, এই ভাবিয়া তছৃপযুক্ত সঙ্জায় সজ্জিত হইতে যত 
করিয়া থাকে । ঈশ্বরের নিকট গমনের সঙ্জা ও পরিচ্ছদ 
প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইবার পৃর্বেই বৈরাগ্য ও উপা- 
সনাদি অবলম্বন করা আবস্তাক । 

ঈশ্বর মৃত্যুকে এক অনিব্বচনীয় শক্তি প্রদান 
করিয়াছেন । মৃত্যু কালে যে মানব ষাহা স্মবণ করিবে 
নে, সেইরূপ গার্ত প্রাপ্ত হইবে। তদহুসারে রাজর্ষি 
ভরত মৃত্যুকালে হরিণের চিন্তা করিয়া স্বৃত্যুলাভ করিয়া- 
ছিলেন বলিয়া তিনি পর জন্মে মগ ফোনি প্রাপ্ত হইয়াঁ- 
ছিলেন। “জপ তপকর কি? মরণহু'সার” এ বাক্যের 
বিলক্ষণ অর্থ গৌরব আছে। আমরা যদি মৃত্যু কালে 
০কোন রূপে ইষ্ট দেবতার ম্মরণ ব1 চিন্ময় ত্রন্মের ধ্যান 
করিতে পারি, তবে আমর! নিশ্চয়ই সদগতি বা মুক্তিলাত 
করিব সন্দেহ নাই। কখন যেকিরুপে কাহার মৃত্যু 
হইবে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই] কেহ গর্ভে, কে 
বাল্য, কেহ যৌবনে, কেহ বার্ধক্যে, কেহ কেহবা অপ- 
ঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। অতএব বুদ্ধিমান ও 
ভাগ/বান মনুষ্য মৃত্যুর জন্ত সর্বক্ষণ প্রস্তত হই খা ক- 
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বেন। নতুবা হৃত্যু সময়ে ঈগরকে স্মরণ পথে দর্শন 
পাইবেন না। 

লোকে বলে পাত থাকিতে দাতের বেধন জানেনা” 
অভাব »ইলে তাহার বিষর় ভাল করিয়া বুঁকিতে 
পারা যার | বে রাজা এক সনর়ে ম্াপনার বহু 
বস্তুত সাআন্যলন্তে রাজ্যান্ততরর কামনা কারন। থাকেন, 
তিন ঘণন শক্র কর্তৃক পরাভূত হন,তখন সেই শক্ত রাজা 
অনুগ্রহ পুব্বক তাহাকে আত অন্ন মাত্র রাগ প্রদান 
কারলেও,তখন [তান তাহা বছ বালরা মনে করেন। সেই 
রূপ মৃত্যু আমার জীবনের অভাব ঘটাইবে, মানবগণ 
পৃব্রে ইহা জানয়া অনেক পরিমাণে ঈশ্বরের দকে মন 
সমর্পন করিরা থাকে । অতএব মৃত্যু আমাদিগকে পাপ 
হহতে নিবন্তত ও সংপথে প্রব্ন্তিত করে সন্দেহ নাই । 
আর অনেক নির্দন্ন শিষ্ুবর লোক নেক সময়ে আবের 
প্রতি অত্যন্ত দৌরাআ্ম্য করিকা গাকে, মৃত তাহাদগকে 
আশু সংহার না কারলে, জী রক্ষাভার ঠইত | অতএন 
মৃত্যু পৃথিবীর নঙ্গলকর পদার্থ । 'অথনা পরম মঙ্গলালয 
দয়ার আধার জ্ঞান স্বরূপ পরমেশ্বর রোগ, শোক, 


ছুঃখ, জরা, মৃহ্যু আদি আপাতত ছুঃগ দায়ক যেগকণ 
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বস্ত ঈশ্বর স্থষ্টি করিয়াছেন, পরিণামে তাহাই পরম মঙ্গ 
লের কারণ হইয়া উঠে। 
কেহই অমর নহে, সকলকেই মৃত্যুর বশবন্তি হতে 


হইবে। শাস্ত্রে উক্ত/হইরাছে যে 
ব্রহ্মাদিস্তস্ত পর্য্যস্তাঃ 
সর্বে লোকাশ্চরাচরাঃ | 
ত্রলৌক্যে তং ন পশ্যামি 
যো তবেদজরামরঃ ॥ 


এই অখিল ব্রৈলোক্য মধ্যে ব্রহ্গাদিস্তপ্ত পর্য্যন্ত সমস্ত 
চরাচর লোকের মধ্যে কাহাকেও এমন দৃষ্ট হয় না যে,€স 
বাক্তি অজর ও অমর। অতএব জ্ঞানিগণ, দার] পুজাদির 
মৃত্যুতে খে. ০171 সারা অভিভূত হইবেন নাঁ। এবং 
আপনার মৃতু) - 8 উপ, 57৭ ভাবিয়। পালে? 
প্রতি, ইষ্ট দেবতার প্রতি মণ রন ৭. . | 

মৃত্যুকালে জীবগণের অশেষবিধ যাতণ। ২ প£ ক. 
দ্ধিবরণ আমরা পরিশিষ্টে বিবৃত করিয়াছি। :৮ 
মৃত্যুর পরবর্তী সময়ে যাহা.যাহা ঘটিয়া থাকে তি :” 
বিষয় উল্লিখিত হইতেছে। 





খে হশাখ্রর্যাগমন 


হন 


শখ 
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ধার্ষ্মিক পুণা শীল ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাহার জীবাঙ্ধ 
সৌম্যমুগ্তি চতুভু বিঞুদূত কর্তৃক নীত হন। বিষুদুত- 
গণ সমাদর পূর্বক তাহাকে সমুজ্জল ও স্থুগন্ধময় পুষ্পক 
বিমানে আরোহণ করাইয়! পুণ্যাস্মার প্রশ্ন অন্নুপারে বিষুঃ 
মাহাস্স্য শুনাইতে শুনাইতে বিদ্যাধরিদিগের হ্বার। বীজন 
করাইতে করাইতে বৈকুঙলোকে উপনীত করেন । দেব 
দেব পুরুষোন্তম চতুর্জ বিষণ সেই দাধু ব্যক্তি দর্শন 
পুব্বক গাত্রোখান করিয়। তাহাকে সাদরে আলঙ্গন 
করেন এবং পরম শোভাসয় পবিত্র ও স্থথ এবং আনন্দ- 
ময় অনশ্বর রাজ্যের মনোহ্র প্রাসাদে সংস্থাপন ও বিবিধ 
অক্ষয় দেব ছুল্লভ উপভোগ্য দ্রব্যাদি প্রদান পৃষ্বক, 
তাহাকে কহিতে থাকেন, পুণ্যবন্! সাধো ! আপনার 
আগমনে.এই বৈকুগ্ঠ পুরী পবিত্র ও ধন্য হইল এবং আমিও 
কৃতার্থ হইলাম । তখন সাধু পুরুষ সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত এবং 
সকম্প পুলকাশ্রপাত পুরঃসর গদগদ স্বরে বিবিধ প্রকারে 
তাহার স্তব স্বতি করেন। অনন্তর তিনি কামচর হয়! 
ছালোক, গোলোক, ফ্বলোকাদ স্থানে পরম স্থখে 
বিচরণ করিতে থাকেন । 

মৃত্যুর সময়ে কোন কোন পাপী যদদুতের ঘোর 
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দশন অপূর্বব বিকট মৃন্তি অবলোকনে ভয়ে পুত্রীষ মূত্র 
পারত্যাগ করে। কোন কোন পাপীর বা দাতকপাটা 
লাগে। ২৪ পরগনার জজ আদালতের উকিল পরেশ 
বাবু সুস্থ শরীরে বেল ৯ টার সময় পাইথানায় গিয়া বম- 
দূত দর্শনে ভরে বিকট চীৎকার করিয়া উঠিঘাই প্রাণ- 
ত্যাগ করেন। কোন পাপীর মৃত্যুকালে মুখ হইতে বিষ্ট। 
উঠিতেও দেখা গিয়াছে । যমদূতগণ কাহাকে কেশে 
আকর্ষণ করির1,কাহাকেওবা বন্ধন করিয়া ষমপুরে লইয়া 
যায়। তথায় বৌরৰ কুম্তীপাক,তামসান্ধকার করস্ত বালুকা। 
প্রভৃতি নরক মধ্যে নিপাতিত করিয়। নান প্রকার 
যন্ত্রণা প্রদান করে। তখন পাপীগণ ত্রাহি ত্রাহি ডাক 
ছাড়িতে থাকে । এই রূপে তথায় বহুকাল যন্ত্রণা 
ভোগের পর পরিশেষে পুনর্ধবার জন্মগ্রহণ করিতে 
হয়। 

যমদূতগণের ভ্রান্তি বশতঃ এক এক সময়ে অতিশম 
অদ্ভূত ঘটন! সংঘটিত হইয়া থাকে । ঘোষ পাড়ার নিক" 
টন্থ এক পল্লী গ্রামে সহচরী নায়ী ছুইটি স্ত্রীলোক বাস 
কারত, এক সহচরীর শ্বাসের ব্যাধি ছিল, সে মুমূর্য প্রায়, 
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ছিল, এমত সময়ে শ্বাস রোধ হইয়া ভূমিতলে পতিত হইয়] 
প্রাথত্যাগ করিল। তাহার বান্ধবের! তাহাকে দাহ 
করিবার জন্য শ্মশানে লইয়া গেল । তখন সহচদ্রী জীবিত 
হইয়া! উঠিয়া বদিল এবং বাণীতে গমন করিল । তখনি 
শুনা গেল যে শ্বাদ রোগনী সহচরীর সেই মুহূর্ডেই মৃত্যু 
হইয়াছে। ইহা! দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে বে, বমদূতগণ 
ভ্রম বশতঃ এক সহচরীকে লইতে আসিয়া অপর সহ- 
চরীকে লইয়া গিয়াছিল। যমরাজ তাহাকে ছাড়ি! 
দিলে সে পুনর্বার জীবন প্রাপ্ত হইল, যাহার কাল 
উপস্থিত হইয়াছিল, সেই কালগ্রাসে পতিত হইল । 
উদ্বন্ধন।দি অপঘাত হবার! যাহাদের মৃঙ্য হয়, তাহা- 
রাই ভূত ও পিশাচযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । গয়ায় 
বিষুণপদে পিণ্ড দান হইলে, তাহারা এ সকল যোনি 
হইতে উদ্ধার পাইয়া থাঁকে। পুরাণে উত্ত হইয়াছে যে, 
গোকর্ণ ও মুচুকুন্দ নামক ছুই বহোদর ছিল। মুডুকুলের 
অপথাতে মৃত্যু হইলে, সে ভূত যোনি প্রাপ্ত হইয়া সহো- 
দরের উপর বড়ই অত্যাচার করিতে লাগিল। সহোদর 
গয়ায় পিওদান করিল, কিন্তু তাহাতে ও সে ভূত উদ্ধার 
পাইল না। তাহাতে গোকর্ণ সাধু উপদেশ অনুপারে 
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তাহাকে ভাগবত পারারণ শ্রবণ. করাইলে, সে উদ্ধার 
প্রাপ্ত হইল । 

যে কল ভূতের পক্ষে গয়ায় পিগুদান ব! ভাগবন 
পুরাণ শ্রবণ সুযোগ না ঘটে, কালক্রমে তাহারাও কন্প 
ফলভোগাবসানে উদ্ধার হইরা থাকে । ভুতের দেই 
জলাদায়ী কী পরিপূর্ণ, তাহারা অন্ধকার ভালবাসে, 
আলোক সহ্য করিতে পারে না। ভগবন্নাম অবণে 
তাহাদের বড়ই স্থঘবোধ ভইয়। থাকে এনং আগ্রহ পুব্বক 
বার বার শ্রীনাম শ্রনণ করিতে করিতে সুক্িলাভ করির। 
থাকে । শোক বিজয় গ্রন্থোক্ত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় 
নামক ভূতের বিবরণেও ইহার প্রমাণ পাওয়া বায়। 

পাপস্বভাব মানুষে যেমন পাপ ভালবাসে, ভূতে 
তেমন পাপ ভাল বাদে না। পুর্বে আমাদের দেশে 
এক্ষণকার ন্যায় মহাপাপ সকল ছিল ন1, তজ্জন্য তখন 
এ দেশে ভূতগণ বাদ করিত, যে দিন হইতে দেশে 
পাপের ভরা পুর্ণ হইয় উঠিবাছে, সেই পিন হইতে ভূত ও 
্বস্তদ্ধান করিয়াছে । 

তখন সচরাচর শ্মশান ভূমিতে ভূত রত বাদ 


করিত, এখন পাপ প্রাবল্যে তথায়ও ভূত থাকে না। 
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পাঠক! এখানে শ্মশানের বিভীষিকাময় একখানি 
চিত্রপট দৃষ্টিপাত করুন। যে দেহ গৌরৰে আমর! 
ধরাকে পরা হেন দর্শন করিয়াছি, অহন্কারে মত্ত হইরা, 
গুরুজনকে এবই বিজ্ঞ প্রাচীনগণকে অবপ্তী করিয়াছি, 
ক্রোধে অন্ধ হইয়া কত লোককে প্রহান কারস়াছি, কত 
লোকে র অপমান করিয়াছি, কত লোককে কটু কাটন্য 
বলিয়। মন্মাহত করিয়াছি, সেই দেহের এই প্রকার 
শোচনীয় পরিণাম দৃষ্ট করিলে, কাহার না বিবেক 
বৈরাগ্যোদয় হইয়া! থাকে! চিতানলে দগ্ধ হইয়া, সেই 
অঙ্গ এখন কেদন কুৎ্সিতাকার ধারণ করিয়া, পুতিগন্ধি 
বিস্তার করিতেছে! মাংসহীন কঙ্কাল সার হইতেছে! 
রক্ত মাংসাশী শৃগাল কুকুর ও কাক শকুনি আদি শবের 
চতুর্দিকে মুখ ব্যাদান করিয়া বহিয়াছে। এই সকল 
দেখিয়! শুনিয়া আমাদের আজীবন সাধু ভাবে কাল 
কর্তন করাই কর্তব্য । 

জীবগণ কর্ন বশেই জন্ম ও মৃত্যু লাভ করিরা থাকে । 
কর্ম ছুই প্রকার, পাপ ওপপুণ্য ; পাপ কার্ধ্যের অনুষ্ঠানে 
নরক এবং পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান ছার! স্বর্গ লাভ হইয়] 
থাকে । পাপই হউক, আর পুণ্যই হউক, কম্ম্ম শেষ ন| 
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হইলে, জীবগণের মুস্তি লাভ হয়না । পুণ্য করিলেও 
পুণ্যের ফল ভোগাস্তে এবং পাপ করিলেও পাপের ফল্‌ 
ভোগাস্তে এই সংসারে পুনর্ধার জন্মলাভ করিয়া! থাকে। 
এই জীবগণ একবার জন্ম ও মৃত্যু, আবার জন্ম ও মৃত্যু 
এইরূপ ক্রমে কালচক্রে ঘূর্ণায়মান হইয়া থাকে । এক 
বার মুত লাভ করিতে পারিলে আর জন্ম জর! মৃত্যু 
প্রভৃতি দুঃখ সম্কুল এই সংসার মধ্যে জন্মগ্রহণ 
কাঁরতে হয় ন& এই নিমিত্ত ই জ্ঞানিগণ মুক্তির নিমিত্ত 
যত্্বান্‌ হইয়া থাকেন। 

প্রকৃত ভক্ত লোকের নিব্বাণ মুক্তি প্রার্থনা করেন 
না, যাহাতে তাহাদের আর ভবে জন্ম নাহয়, এরূপ 
ইচ্ছাও করেন ন1। তাহারা কেবল ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার 
প্রতিই নির্ভর করির। থাকেন এবং কায়মনোবাক্যে 
শুদ্ধ ভগবদ্দাস্ত কেন, নারদের ন্যায় তাহার দাসানুদাসে- 


রও দাসত্ব কামনা করেন। 


পরিশিষ্ট 


যখন মায়া মোহে আকৃষ্ট হইয়া মঙ্গলমজ 
মুক্তির পথ ছাড়িয়া দিয়া কর্্র-কাস্তারে প্রবেশ করে, 
তখন কঠোরতর কষ্ট সম্কটে পতিত হইয়া নিদারুণ যন্ত্রণা 
ভোগ ও বিবিধ তাপ অনুভব করিয়া থাকে । এই ভাপ 
তিন প্রকার, আধ্যাত্মিক,আধিভৌতিক ও আধিট্দবিক | 
আধ্যাত্মিক তাপ আবার শারীরিক ও মানসিক ভেঙ্গে 
ছুই প্রকার। শিরোরোগ, পীনস, জবর, শূল, ভগন্নর, গুলু, 
অর্শ, শ্বাস, শোথ, সর্দি, নেজ্ররোগ, অতিসার, কুষ্ঠ, বাত, 
জলোদর, গৃহিণী প্রভৃতি নানাপ্রকার শরীর সম্তাপ 
জনক রোগকে শারীরিক তাপ কহে । কাম, ক্রোধ, ভর, 
ত্বেষ, লোভ, মোহ, বিষাদ, শোক, অস্থয়া, অবমান, 
ঈর্ষা, মাতসর্ধ্য প্রভৃতি নানা কারণে মাননসিক তাপ ও 
সিংহ ব্যাস্রাদি পশু, পক্ষী, মন্গষ্য, পিশাচ, উরগ, রাক্ষস, 
লরীস্থপ ইত্যাদি বিবিধ প্রকার শ্রাণিগণ হইতে 
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আধিভ্োতিক তাপের উত্পত্তি হইয়া থাকে । শীন্ত, 
গ্রীষ্ম, বর্ষা, বায়ু, বিদ্যুৎ প্রভৃতি হইতে-যে তাপের উদ্ভব 
, য়, তাহাকে বঘিটদবিত তাপ বলে। উপরোন্ত, 
তাপত্রয় গর্ভ জনিত ক্রেশ, জরা জনিত ক্রেশ' মৃত্যু 
জনিত কেশ, নরক জনিত ক্লেশ ইত্যাদি ভেদে নানারূপে 
বিভক্ত হয়। 
অছ্ো! উশ্বক্পবিমুখ জীবগণের ছুঃখের অবধি নাই। 
স্থকুমার শরীর প্রাণণিগণ বহুতর মল সংযুক্ত জরামু বে্টিত 
গর্ডে এরূপে অবস্থিতি করে বে তাহাদের পৃষ্ঠ, গ্রীবা, 
অস্থি গ্রতৃতি ভূগ্ন অর্থাৎ বক্র হইয়া! থাকে, তাহাতে গভস্থ 
নীব যাতনা প্রাপ্ত হয় আবার মাতা যদি গর্ভাবস্থায় 
অস্্, কটু, তিক্ত, উষ্ণ, লবণ গ্রন্তি ক্লেশদার়ক বস্ত 
অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করেন, তাহা হইলে গর্ভস্থ 
বালকের ক্লেশ হয়। গর্ভস্থিত শিশুগণ আপনার "সঙ্গের 
আকুঞ্চন ও প্রসারণ করিতে সমর্থ হয়না, তখন 
তাহার! বিষ্টা মুত্র রূপ মহাপক্কে শয়ন করিয়া সব্বতোভাবে 
সততই পীড়া পাইতে থাকে ) তখন তাহাদের চৈতন্ 
থাকে কিন্থ নিশ্বাস প্রশ্বাস করিতে সমর্থ হয় না। হায়! 


তখন জীবগণ নিজ নিজ কর্ম বশে অতিশয় ছুঃখে গর্ত" 
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কারায় অবস্থিত হইয়া শতজন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে 
থাকে । জীব যখন পুরীষ, মত্র, শোণিত শুক্র প্রন্ততি 
দ্বারা লিপ্তগাত্র হইরা জন্ম পরিগ্রহ করে, তখন গড 
সংকোচক বাঘু দ্বারা অস্থি বন্ধন সমুদয় নিপীভত 
হওয়াতে অতিশয় ক্লেশ পাইনা থাকে, এবং অনোমুখ 
হইয়া মাত্ঠর হইতে অতির্েশে নিষ্ান্ত হয় । যখন 
ভূমিষ্ঠ হর, তথন বাহ্বারু স্পর্শে মৃচ্ছান্থিত হইয়া জ্ঞান 
হীন ও স্বৃতিশক্কি ধিহীন হইশ্বা! পড়ে । 

জীব যখন দুর্ধময ব্রনতুল্য পদার্থ হইতে ক্রিমিব 
স্তার ভূমিতে পতিত হর, "তখন তাহার বোধ হষ 
বেন অস্ত্র দ্বারা শরীর খণ্ড খণ্ড হইতেছে, এবং করা 
দ্বার শরীর যেন বিদারিত হইয়া বাইতেছে । তখন 
নিজ দেহ করন করিতেও সমর্থ হয় না, এবং পার্শ্ব 
পরিবর্তন করিতে পারে না। পরের ইচ্ছান্থুসারে 
সুন্াদি রূপ জাহার প্রাপ্ত হয় । কাট, দংশাদি দংশন 
করলেও তাহাদিগকে নিবারণ করিতেও সমর্থ হর না। 
এইরূপ একজন্মের পর জন্মান্তর গ্রহণ কালে এইক্প 
বহুবিধ দুঃখ ভোগ করি থাকে । তুমি হইয়াই এমত 
অজ্ঞান হইয়া পড়ে বে আমি কে? কোথা হইছে 
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আলাম, কোথায় আছি কোথায় যাইব? কি করিব? 
এই সকলের কিছুই জানিতে পারে না । এই'পে জীব- 
গণ নিজ নিজ কর্ধারশে পশুসদৃশ মুড এবং ইন্দ্রিয় ও উদর 
পরায়ণ হইয়া অজ্ঞান জনিত মহাছুংখ ভোগ করিতে 
থাকে। 

মানবগণ বখন বাদ্ধক্যদশ প্রাপ্ত হয়, তথন তাহা- 
দিগের সমস্ত অঙ্গ শিথিল হইয়া যায়। জরাফোগে শরীর 
জর্জরীভূত হয়, দন্ত সকল শীর্ণ ও বিগলিত হইতে 
থাকে। শরীরে তুকের তরঙ্গের সহিত ছুঃখের তরঙ্গ 
উপাস্থত হয়। শরীরের স্নায়ু ও শিরা সকল শিথিল 
হইয়া উঠিয়া পড়ে, চক্ষু এরূপ তেজোহীন হয়, যে, ক্ষুদ্র 
বন্ধ সকল কিছুই দেখিতে পায় না, স্থল বস্তুও অস্পষ্ট 
রূপে দর্শন করে। চক্ষু কোটর গত ও তারা নিম্ন গত 
হয়, নাসা ৰিবর হইতে লোম পুঞ্জ বাহির হইয়া পড়ে । 
শরীর সর্ধদাই কম্পিত হইতে থাকে । অস্থি সমুদায় 
প্রকটিত হয়, পৃষ্ঠাস্থির সমস্ত সন্ধিস্থল বক্র ভাব ধারণ 
করে। বৃদ্ধাবস্থায় জঠরাগ্রি বিধ্বস্ত হওয়াতে যথোপযুক্ত 
আহার করিতে, আহারীয় বস্ত জীর্ণ করিতে সমর্থ হয় 
আা, সমস্ত কারধ্যে অসমর্থ হয়, এমন কি গমন, উখান, 
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শয়ন, উপবেশন প্রভৃতি কার্য করিতে অত্যন্ত কষ্ট 





বোধ করে। বৃদ্ধগণের শ্রবণ শক্তি ও দশনশক্তি অত্যপ্ত 
ক্ষীণ হইয়! যায়, তাহাদের মুখ হইতে লাল। নির্গত হয়। 
বৃদ্ধগণ সব্বদাই অপরিষ্কৃত ও অশুচি থাকে । তাহাদের 
ইন্দ্রিয়গণ আগ়ত্ত থাকে না। তাহার! মৃত্যুর সম্মুখবণ্তা 
হইয়। অবস্থান করে। কিয়কাল পূর্বে যাহা দেখি- 
য়াছে শুনিয়াছে বা বলিয়াছে তাহাও 'তাহাদের স্মরণ 
থাকে না। একটা মাত্র কথা কহিতেও শ্রাস্ত হইয়! 
পড়ে। শ্বাস ও কাসাদি দ্বারা মহা! আয়াস বো্₹ও- 
য়াতে রাত্রিকালে তাহাদের নিদ্রা হয় না। করাগ্রস্ত 
ব্যক্তিকে অন্ত কোন ব্যক্তি উঠাইর! এরং বন্য! দেয়। 
আপনার পুক্ত, স্ত্রী, ভৃত্য প্রভৃতি সকলেই বৃদ্ধের প্রতি 
অবমাননা করিয়া থাকে। তাহারা শোচ কার্ষ্যের 
অনুষ্ঠঠনেও সমর্থ হয় না! আহার বিহারে স্পৃহা করে, 
কিন্ত তাহা সম্পাদন করিয়া উঠিতে সমর্থ হয় না। 
তাহাদের পূর্ব বান্ধবাদি নিঃশেষিত হয়, পরিবারবর্গ ও 
তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে। বৃদ্ধগণ জন্মান্তর অন্ু- 
ভূত বিষয়ের ন্যায় যৌবনের বিষয় সকল স্মরণ করিয়া 
সাতিশয় সন্তপ্ত হৃদয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়। 
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ক্যা শী 


থাকে । মনুব্যগণ বাদ্ধক্য অবস্থায় এইব্ধপ নানাবিধ 
ক্লেশ পরম্পরা ভোগ কারয়! মরণকালে যে সমুদয় কট 
অন্থুতব করে এক্ষণে তাহার বিবরণ কথিত হইতেছে। 
মরণ কালে প্রাণীগণের গ্রীবা, পদ প্রভৃতি অক্ষ 
সমুদয় শ্লথ হইয়! যায় এবং ভয়ঙ্কর কম্প উপস্থিত হইয়] 
থাকে। কথনঞ অন্তমান্ম জ্ঞানের উদয় হয়, কখনও 


0 শারীরিক গ্লান্ধি দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে। আমার 






বন্ধন সমুদয় ছিন্ন হইতে থাকে । চক্ষা শী দিবধর্থিত 
হুক যায় । তাহারা পুনঃ পুনঃ হস্ত পাদ বিক্ষিপ্ত করিতে 
থাকে । তালু ওঠস্থল শু হুইয় যায়। কণ্ঠদেশ হইতে 
ঘর্থর শব্দ উত্থিত হইতে থাকে । তৎকালে শ্রেম্মাদি 
দ্বারা মানব গণের ক রোধ হইয়1 "যায় । উদান 
বাধুদ্বারা শরীর পীড়িত হইভে থাকে । তখন তাহার! 
ক্ষ] ও তষ্গাদিদ্বারা! অ্টশয় কাতর এবং বিবিধ প্রকার 
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মহাতাপে অভিভূত হি থাকে । তদনস্তর মহাক্রেশে 
বখন প্রাণ বাঘু বহির্ঠত হয়, তখন ৰমকম্করগণ তাহার 
উপর বিলক্ষণ নিপীড়ন কারতে থাকে । তত্পরে অনেক 
যন্ত্রণা ও অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়া অন্য শরীর গ্রহণ 
করে। মানব গণ জন্ম ও মুত্যু সময়ে এইসকল এবং 
অন্ান্ত অতিশয় উগ্র্জী ছুংখভোগ করিয়া থাকে । মৃত্যুর 
পর তাহারা নরক গামী হইয়া যে সমস্ত ছুঃথ ভোগ করে 
তাহার বিবরণ ক্রমশঃ বার্ণত হইতেছে। 

যমের কিন্কর গণ ত্ক্তদেহ প্রাণীর আত্মাকে প্রথমে 
রঙ্ছুদ্ধারা বন্ধন করিয়া লইয়া! যাইতে যাইতে দওদ্বার। 
তাড়না করে। তদনস্তর তাহারে যমপুরে লইয়া (গর 
নরক মধ্যে অতু]ষ্ণ বালুক1 রাশিতে, বহিন্ত্রে নিক্ষেপ 
ইত্যাদ অতিশয় ভয়ঙ্কর কার্ধ্য দ্বারা যে অত্যন্ত ছঃসং 
যতন! প্রপান.করে, তাহার বর্ণনা করা বায় না। কোন 
কোন পাপীকে করাতদির চিরিতেছে, কাহাকেও ৰা 
নবপময় ভূমির উপর ঘর্ষণ করিতেছে কাহাকে কুঠার দ্বার৷ 
ছেদন এবং কাহাকে ভূমির মধ্যে পুতিয়া ফোলতেছে, 
কাহাকেওব! শূলে রোপিত করিতেছে । কোন কোন 
পাপদীকে ব্যাদ্রমুখে নিক্ষেপ ও কাঘাকে তপ্ত তৈল 
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ভর্জিত করিতেছে। গৃত্রগণ কাহারও মাংন ছিড়িয় 
ভক্ষণ করিতেছে এবং কাহাঁকেও ব! ব্যাপ্রগণ চর্ধণ করি- 
তেছে। কোন কোন পাপীকে উচ্চস্থান হইতে ফেলিয়! 
দিতেছে, কাহাকেও বা নিদারুণ যাঁতনাদায়ক যন্ত্র মধ্যে 
নিক্ষেপ করিতেছে । পাপীগণ পাপকার্ধ্য নিবন্ধন বে 
সমস্ত বাতন। জগ করে; তাহা না করিয়া শেষ করা। 
যায় না। 

হায়! মানৰগণ এইরূপ যাতনা ভোগের পর একে- 
বারেই পরিভ্রাণ পায়না, নরক ভোগের পর পুনর্ধার 
গর্ভস্থ হইয়! জন্ম গ্রহণ করে। কেহ কেহ জন্ম মাত্র, 
কেহ কেহ বাল্যকালে, কেহ কেহ যৌবন কালে, কেহ 
কেহ প্রৌঢাবস্থায়। কেহ কেহ বা বাদ্ধক্যাবস্থায় যৃত্যু 
মুখে নিপতিত হুইয় থাকে । কিছুতেই তাহার অন্তথা 
হইবার নহে । কার্পাস বীজ সকল যেমন তন্ত সমূহ ছ্বারা 
আবৃত থাকে, জীবগণও সেইরূপ বতকাল জীবন ধারণ 
করে ততকাল নানাবিধ ছুঃখ ভত্ততে পরিব্যাপ্ত হুইয়া 
অবস্থান করিতে থাকে। ধনের উপার্জন কালে, তাহা 
রক্ষাকালে, নাশকালে এবং প্রিয়জন ও প্রি়পদার্থের 
দ্িয়োগকালে মনুষ্যগ্রণের অশেষ প্রকার ছুঃথ উপস্থিত 
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হয়। এই সংসার মধ্যে যে যে বস্তু মানবের প্রীতিদায়ক, 
সেই সেই বস্তই ছুতখ স্বরূপ মহাবৃক্ষের বীজ স্বরূপ হইয়] 
থাকে । স্ত্রী, পুজ্র, ভত্য, গত, ক্ষেত্র, ধন প্রভৃতি বস্ত 
দ্বারা মানবের যে পরিমাণে দুঃখ হয়, সে পরিমাণে স্থথ 
হয় না। এইরূপে যাহাঁদের অস্তঃকরণ সাংসারিক ছুঃখ 
রূপ প্রচণ্ড স্ুর্যা দ্বারা পরিতাপিত হইতেছে, তাহাদের 
পক্ষে যুক্তি রূপ বৃক্ষের স্থুশীতল ছায়া ব্যতিরেকে আর 
কোথাও সখ দৃষ্ট হয় না। 

এবিষয়ে দার্শনিক পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে 
কোন ব্যক্তি দৈববশে বৈশাখ মাসের মধ্যান্ত কালীন 
প্রচণ্ড ষৌদ্রে অতিশর উত্তপ্ত হইয়া একস্থান হইতে 
অপর স্থানে গ্রমন করিতেছে । তাহার হস্তে ছত্র নাই, 
পথিমধ্যে শ্রম নিবারক একটিও বৃক্ষ নাই, অদ্ধপথ গমন 
করিয়া প্রত্তপ্ত বালুকার প্রচণ্ড তাপে উত্তপ্ত ও অবশ 
হইয়া উত্তপ্ত বালুকা রাশিতেই পতিত হইল, প্রায় প্রাণ 
বিয়োগ হর, এমন সময় এক বুহত্ফণ কালনর্প নকটে 
আপিয়া উত্তপ্ত বালুকা পতিত ব্যক্তির মুখমণ্ডলে হ্ংশন 
করিল, দংশন করিবার অব্যবহিত পূর্ব্ব সময়ে সেই ব্যক্তি 
কালদর্পের বৃহৎ ফণার ছায়। পাইয়া যেমত স্ুথী হইল, 
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সাংসারিক লোক সকলও দেই রূপস্তখী। এই স্তুখ যে 
গরিভ্যাগ করিতে বাদনা করে, সেই ব্যপ্তিই মুক্তির 
অধিকারী হইয়া! নিত্যানন্দ বূপ কৈবল্য হুখ প্রাপ্ত হয় 


সলেহ নাই। 


তুঁমি শরন করিরা। রহিয়াছ, তোমার নিকটে আর 
একটী মন্থুষ্য শুইর1 রহিয়াছে, আমি তোমাদেন্র নিকটে 
ৰাইরা কাঁহলাম তুমি কে? আর দুমিই বাঁকে? তুমি 
কাঁহলে আমি নরহরি, অন্তব্যক্তি কহিল আমি হরিশ্চন্দ্র, 
আম কথা কাঁহতে পারিতেছি না, আমার বড় যাতন। 
হইতেছে। দেখিতে.দেখিতে তাহার প্রাণবাষু বহির্গন্ 
ইইল। দ্তখন ভুমি উঠিয়া! বসলে, হরিশ্চন্দ্র আর উঠিতে 
পারেনা, নড়িতে চাঁড়তেও পারেনা, তুমি স্বরং এখন 
চলতে পার, হরিশ্ত্দ্র শ্বক্পং আর চলিতে পারেন) । এখন 
দেশ যাইতেছে, হরিশ্চন্দ্র অপেক্ষা তোমাতে এমন কোন 


হে 2, 


অধিক পদার্থ আছে, যদ্ঘারা তুমি চলিতে ও ৰথাবার্ত। 
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কহিতে পারিতেছ । সেই পদার্থকি? বিচার করিষ! 
দেখিলে বোধ হইবে যে তাহা চৈতন্ত পদার্থ, তাহা আছে 
বলিয়াই তোমার বুঝিবার ও চলিবার শক্তি বিদ্যমান 
রহিয়াছে । দেখ হরিশ্ন্দ্রের হস্তপদ চক্ষু নাসিক গ্রভৃতি 
সকলই রহিরাছে, কিন্ত সে কিছু বলিতে পারে না, 
চলিতেও পারেনা, দর্শন করিতেও পারেন; শুনিতে 
পায় না। তাহার শরীরে চৈতন্ত নাই। চৈতন্য শরীর 
হইতে বিভিন্ন পদার্থ। আবার দেখ তুমি যখন উত্তমরূপ 
নিদ্রিত রহিয়াছ, তখন তোমাতে চৈতন্য রহিয়াছে। 
নিশ্বান প্রশ্বাস বহিতেছে কিন্ত তোমার জ্ঞান নাই। তখন 
তোমার কোনও বস্ত হরণ করিয়া লইলে তুমি জানিতেও 
পারন1, অতএব তোমার চৈতন্তে অন্ত কোন পদার্থের 
সংৰোগ আছে, যাদ্বার! নিদ্রাভঙ্গের পর তুমি আবার 
জানিতে, শুনিতে, দ্রেখিতে,বলিতে ও চলিতে এবং সমস্ত 
কার্য করিতে পার ) এথন তুমি জানিও যে সেই পদার্থই 
তুমি অর্থাৎ, তোমার জীবাত্মাঁ। তদ্দারাই তোমার তুমিত্ব 
হইয়াছে । এখন বুঝিতেছ, যে উক্ত মৃত হরিশ্চজের 
জীবাত্সা দেই দেহে আর নাই, তাহা বহির্দত হইয়াছে, 


হরিশ্চন্দ্রের ভূমিত্বও ঘুচিয়া গিয়াছে। 
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এখন তুমিত্ব বিশিষ্ট জীবাত্মা ষেকি? তাহা তোমাকে 
বুঝাইয়৷ দিতেছি মনোনিবেশ কর । 

দেখ তুমি ইচ্ছা করিতে পারিতেছ, ইচ্ছা করিলে 
দেখিতে প্াইতেছ, শুনিতে পারিতেছ, স্পর্শীন্থভব 
কৰিতে, গন্ধ আত্্রাণ করিতে এবং রশাস্বাদন করিতেও 
পারিতেছ, চলিতে, বলিতে, ইচ্ছামত কন্দ করিভেও 
পারিতেছ। এই সকল কাধ্য তোমার সমস্ত দেহের 
কোন্‌ কোন্‌ অংশ দ্বারা নির্বাহ করিতেছ, তাহ! 
বিবেচন] করিলেই বুঝিতে পারিবে যে চক্ষু দ্বারা দর্শন, 
কর্ণ দ্বার! শ্রবণ, নাসিক] দ্বার! প্রাণ, জিহ্বা দ্বারা আস্বা- 
ঘন ও ত্বক দ্বারা স্পর্শন করিতেছ; আর হস্ত দ্বারা 
গ্রহণাদি, পাদ ছয় দ্বারা গমনাদি, গুহা দ্বারা মল, 
ভ্যাগাদি, বাগিজিিয় দ্বারা বাক্য কথনাদি নিব্বাহ 
করিতেছ। নেত্রাদি পাচটি তোমার জ্ঞানেক্দিয়, হস্তাদি 
পাচটা তোমার কর্মেল্রিয়। তোমার দ্রেছমধ্যে আরও 
.'কিকি আছে বিবেচন1 করিয়া দেখিলে জানাধায় যে 
নাসিকাদি দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাসাদদি হইতেছে, তাহ? বায়ুর 
কার্ধ্য। অতএব তোমার দেহে বাযু রহিয়াছে *বাঘু এক- 
প্রক্কার,"সাছে এমত বিবেচন! করিও না। পাঁচ প্রকার বাস 


র 
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তোমার দেহে বিদ্যমান; বা--প্রাণ,অপান,বান,উদান 
ও সমান, উদ্ধগমনশীল নাপাখ্রস্থায়ী বায়ুর নাম প্রাণ, 
অধোগমন শীল পায়ু প্রতি স্থানবন্তী বায়ুর নাম অপান, 
সনস্ত নাড়ীতে সঞ্চারণশীল সমস্ত শরীর ব্যাপী বাষুর 
নাম ব্যান,উদ্ধগমনশীল কঠস্থান স্থায়ী বায়ুর নাম উদান, 
ভুক্ত ও পীত অন্ন জলাঁদির সদীকরণ কারী বাঘুর নাম 
সমান। তোমার দেহে মন ও বুদ্ধি নামক পদার্থ ছয় 
বিদ্যমান রহিয়াছে, এই উভয়ের মধ্যে সংশয়।ত্মক অস্ত- 
করণ বৃত্তির নাম মন এবং নিশ্চরাতআ্মক অস্তঃকরণ ব্রার 
নাম বুদ্ধি। এক্ষণে স্মরণ করিয়া! দেখ যে তোমাতে 
পঞ্চ জ্ঞানেত্ররিয়, পঞ্চ কন্ধেন্্িয় পঞ্চ বায়ু, বুদ্ধি ও মন 
এই সপ্তদশ পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে ; এই সপ্রদশ 
পদার্থ পূর্োক্ত চৈতন্ঠের সিত মিলিত হইয়াই তোমার 
দেহে জীবাত্মাকূপে অধিষ্টিত রহিয়াছে । 

উপরে যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রয়ের কথা কভয়াছ, তাহা 
তোমার চক্ষু কর্ণাদিতে নাই, তাহা তোমার জীবাত্মান, 
সক্মরূপে অবস্থিত আছে । তুমি যখনানজাবস্থাব স্বপ্প 
দশন কর, তখন তোমার চক্ষু নিমিলিত থাকলেও কমি 
দেখিতে পাও, এবং কোন বস্ত দর্শনের পর স্মরণ করাল 


২ 
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মনোধ্যে ঠিক সেইরূপ দেখিতে পাও; তোমার জীবা- 
আ্ার মধ্যে অতি শ্বশ্ম জ্ঞানেক্িয়ের অবস্তানই তাভার 
কারণ । এক্ষণে জীবাক্্া কাহাকে বলে ভুমি অবশ্ঠই 
বুঝিতে পারিরাছ। এই জীবাত্মাই) “গ্মামি কর্তা 
আমি ভোক্তা আমি সতী আমি দুঃখী” এইরূপ অভিমান 
বিশিষ্ট, এই জীবাস্াই ইহলোকে ও পরলোকে গমনা- 
গমন করিয়া থাক্ষে। কেহ কেহ কহিয়া থাকেন মে 
পঞ্চ জ্ঞানেজ্িয় ঙ বুদ্ধি এই গুলি মিলিত হইয়াই 
জীবাত্মা হয়। 

যাহা হউক মুক্তির পুর্বকাল পর্ধাস্ত এই জীবাক্মাই 
মায়া দ্বারা অভিভূত এই সংসারে দেহধারণ পৃর্ব্কক 
জন্মগ্রহণ এবং সুখ দুঃখ ও স্বর্শ নরক প্রভৃতি 
সমন্তই ভোগ করিয়া থাকে । পরমেশ্বরে মন সমর্পণ 
পূর্বক একান্ত যত্্র ও চেষ্টী করিলে জীবাত্মাকে এই 
কেশসংকুল সংসার সাগর হইতে পরিত্রাণ করা যাইতে 
পারে। 
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পরমাত্বা । 


পূর্বে কহিয়াছি যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রির প্রভৃতির সহিত 
চৈতন্ত পদার্থ সর্ধব্যাপী, তিনিই জ্ঞানময় পরমেশ্বর | 
তিনি বাক্য ও মনের অগোচর, তিনি সৎ, চিৎ, আনন্ন 
স্বরূপ; অব্যক্ত স্বরূপ, অঞ্জর, অজ, অটিস্ত্য, অব্যয়, 
নিত্য, বিভূঃ অনাদি, অগ্ষয়, সর্বব্যাপক; তিনিই পরম- 
ধাম, তাহা হইতেই এই জীব নিবহের উৎপত্তি হইয়াছে, 
ধাহারা মোক্ষ কামনা করেন, তাহারা মেই নিত্যানন্ৰ, 
নিত্য নঙ্গল্মর তাহারই ধ্যান করিরা থাকেন। তাহা 
হইতে এই অনাদি ও অনস্ত বিশ্ব ব্রন্মের উৎপত্তি হই- 
য়াছে। তিনিই ইহার পালন ও সংহার করিরা থাকেন । 
তিনি তাহার প্ররুতি রূপিনী শক্তিকে এই সংসারের 
সমস্ত কার্ধ্য সাধনে নিযুক্ত রাখিয়া স্বরং সেই প্রকৃতিতে 
অধিঠিত রহিয়াছেন। মানবগণ ! বদি কল্যাণ কামনা 
থাকে, তবে দেই মনলময় নর্কণিতু পরমেশ্বরের আশ্রয় 
গ্রহণ কর,তিনি ব্যতিরেকে ছুঃখ নিবৃত্ত করিবার 
নামর্থ আর কাহারও নাই। তোমরা কান্ননোবাক্যে 


ভাছার প্রতি একাস্তিক ভক্তি কর । 
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দেই পরম পদার্থ পরমেশ্বর ফেকি পদার্থ তাহা কেহই 
স্পষ্ট রূপে বুঝাইয়া দিতে পারে না, তবে তিনি *যাগি- 
গণের ধ্যান গম্য হইয়া থাকেন, কিন্ত ধ্যান ভঙ্গের পর 
যোগিগণ সেই অনির্ধচনীর পরম পদার্থ যেকি? তাহ! 
বুঝাইর়া দিতে পারে না, যাহা দ্বারা তাহার স্বরূপ বর্ণন। 
করা যাইতে পারে, এমন বাক্যই নাই । তবে শ্রদ্ধাযুক্ত 
হইয়া তত্ব বিচার করিতে করিতে তাহার আভাস প্রাপ্ত 
হওয় যায়। 

পরমাত্বাকি? এব্ষিরে অনেকে অনেক প্রকার 
মত গ্রকাশ করিয়াছেন, সেই সকলের বিচার পূর্বক 
তথ্যাহথসন্ধানে প্রবৃত্ত হওর। বাইতেছে। 

অতিশয় স্থুল বুদ্ধি মুড ব্যক্তিগণ কহিয়া থাকে যে 
পুল্রই আত্মা, তাহাতে শ্রুতি প্রমাণ দেয় যে “আজ্মাই 
পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করে” এবং যুক্তি বপিয়া থাকে 
যে আপনাতে যে প্রকার গ্রীতি, পুজ্রেও সেইরূপ প্রীতি 
দৃষ্ট হয়। আরও কঠিয়া থাকে বে, পুল্রের পুষ্টি হইলে 
এবং পুত্র নষ্ট হইলে আমিই পুর ও নষ্ট হইতেছি, ইত্যাদি 
অনুভব হয়। অতএব পুভ্রহ আত্মা) 

অপর কোনও চাব্বাকস্থুল শরীরকে আত্মা ক হিস! 
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থাকে, তাহাতে শ্রুতি প্রমাণ দেয় “এই অন্নরসের বিকার 
রূপ পুরুষই আত্ম1” এবং যুক্তি বলে, পুল্রকে পরি- 
তাগ করিয়াও দাহামান গৃহ হইতে আপনার বহির্গমন 
দৃষ্ট হয়, আর অন্ভব করে যে “আমি সকল আমি কৃশ 
ইত্যাদি, অতএব স্কুল শরীরই-_আত্মা” 

অপর চার্ধাক গণ কহিয়! থাকে যে, ইন্দ্রিরগণের সম- 
চ্িই__আত্মা। তাহাতে শ্রুতি প্রমাণ দেয় যে “সেই 
ইজ্জ্রির়গণ প্রজাপতির নিকটে গিয়া কহিয়াছিল” এবং 
যুক্তি বলে ফে,ইন্দ্রিযগণের অভাবে শরীর অচল হয় আর 
এইরূপ অন্ুতব হয় যে“আমি অন্ধ,আমি বধির”ইত্যাদি | 
অতএব ইন্দট্রিয়গণই আত্মা । 

অন্য চীর্বাকগণ কহিয়। থাকে ত্বে প্রাণই আত্মা, 
তাহাতে ক্রুতি প্রমাণ দেয় যে “শরীগাি হইতে ভিন্ন 
প্রাণময় আত্মা হয়েন” এবং যুক্তি বলে যে প্রাণের অভাবে 
ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়ার অভাব হর” আর এইবূপ অন্গভব 
হয় যে “আমি ক্ষুধাযুক্ত, আমি পিপাসা বিশিষ্ট ইত্যাদি” 

অপর চার্ধাকগণ মনকে আত্ম। কহে, ইহাতে শ্রুতি 
প্রমাণ দেয় যে“শরীর,ইন্দ্িয় ও প্রাণ ২ইতে ভিন্ন মনোমর 
অন্তরাত্মা” । এবং যুক্তি বলেছে সন নিস্তব্ধ হইলে 


১৮. মানব-লীল1। 











প্রাণি ইন্দ্রিয়াদির অভাব হয়, আর অনুভব হয় যে, আমি 
সংকল্পবিশিষ্ট আমি বিকল্প বিশিষ্ট ইত্যাদি 

বৌদ্ধমতাবলম্বী ব্যক্তিগণ বুদ্ধিকে আত্মা কহে, 
তাহাতে এই অতি শ্রমাণ দেয় যে শরীর, ইন্ত্রির, প্রাণ ও 
মন হইতে ভিন্ন বিজ্ঞানময় অন্তরাত্মা হয়েন এবং 
যুক্তি কহে যে কর্তার অভাবে করণের অভাব হয়, আর 
এই অনুভব হয় যে,কর্তার অভাবে করণের শক্তির অভাব 
হয়, অতএব বুদ্ধিই আত্মা! | 

তার্কিক পণ্ডিতগণ কহির1 থাকেন যে অজ্ঞান 
অর্থাৎ দেহে অবস্থিত মোহাবচ্ছিন্ন প্রক্কৃতিই আত্মা, 
তাহাতে শ্রুতি প্রমাণ দেয় যে “শরীরাদি হুইতে ভিন্ন 
আনন্দময় আত্মা” তাহাতে এই যুক্তি দেয় যে সুষুপ্ডি- 
কালে অজ্ঞানেতে বুদ্ধি প্রভৃতির লয় দৃষ্ট হয়, আর এই 
অনুভব হয় যে আমি অজ্ঞ ইত্যাদি । অতএৰ অজ্ঞানকে 
আত্ম! বলা যায়। 

ভক্টমতান্্যারী পণ্ডিতগণ কহিয়। থাকেন যে, অজ্ঞান 
দ্বাৰা উপহিত চৈতন্তকে আত্মা বলা যায়, তাহাতে এই 
আরতি প্রমাণ দিয়া থাকেন যে “প্রজ্ঞান ঘনস্বরূপ আনন্দ 
ময় আত” | এবং এই যুক্তি দেয় যে স্যুণ্তিকালে সকলু 
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ইন্জিয়াদি লীন হইলে অজ্ঞানোপহিত টৈতন্ঠের স্ব প্রকাশ 
অন্ভূতহয়, আর এই অনুভব হয় যে আমে আমাকে 
জানি না। 

অন্ত বৌদ্ধ গণ কহেন যে,শৃন্যই আত্ম।, তাহাতে শ্রুতি 
প্রমাণ দেয় যে “এই জগৎ পূর্বে অপৎ ছিল এবং এই 
যুক্তি দেয় যে স্থৃযুপ্তি কালে সকলেরই অভাব হয়। আর 
এইরূপ অনুভব হয় যে, শয়ন করিয়া স্ঘুপ্তিকালে আমার 
অভাব হইয়াছিল, স্থুযুপ্তি হইতে উখ্িত ব্যক্তির এই 
শ্রীকারে আপনার অভাব বূপস্থৃতির অনুভব হয় ইত্যাদি । 

এই সকল অতি মূঢ় প্রতি বাদীগণ কর্তৃক উক্ত 
উত্তরোত্তর শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভব দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব 
শ্রাত যুক্তি ও অন্ুভবাদির আত্ম! প্রতিপাদনের খণ্ডন 
হেতু পুত্রাদি শৃন্ঠ পর্য্যন্ত কেহই আত্মা নহে । আরও 
“প্রত্যেক আত্ম! অর্থাৎ পরমাত্ম। পরমেশ্বর স্থুল নহে, 
ইন্জ্রির নহে প্রাণ নহে, মন নহে, কর্তা নহে, তিনি 
কেবল মাত্র চিৎস্বরূপ অর্থাৎ চৈতন্য স্বরূপ, সত্য স্বরূপ, 
এই প্রবল শ্রুতির বিরোধ হেতু পুত্রাণি শূন্য পর্যাত্ত 
সমস্ত্রের মধ্যে কেহই আত্মা নহে। 
. এক্ষণে পরমাত্মা। কি? তাহাই কথিত হইতেছে। পুতাদি 
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শূন্য পর্য্যস্ত পদার্থ সমূহের অবভাসক্‌ অর্থাৎ প্রকাশক, 
।নত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞান ন্বরূপ, মুক্ত সত্য স্বরূপ 
প্রত্যক্ষ চৈতন্তই আত্মা, ইহা বেদাস্ত তত্ববিদ্‌ মহাম্মা 
পণ্ডিত গণের ও যোল্ীগণের অনুভব সিদ্ধ। 

জীবাস্মা যখন আপনার ইন্ড্রিয়াদি উপাধি সমস্ত 
পরিত্যাগ পূর্বক শুদ্ধ চৈতন্য মাত্র হয়, তখনই মুক্তি 
লাভ করিয়! থাকে । 

এই পরমাজ্মা সর্বব্য/পী পরমেশ্বরকে ভিন্ন ভিন্ন 
অধিকারীগণ ভিন্ন ভিন্ন রূপে গ্রহণ কিয়া থাকেন । 
তাহাতে তাহাদের উপাসনা নিফল হয় না, যেহেতু সেই 
পরমায্ম। পরমেশ্বর সর্বত্রই ব্যাণ্ত হইয়। রহিয়াছেন। 

তদন্ুপারে শ্রীল শ্রীযুক্ত মহা! শঙ্করাচার্ধ্য অদ্িতীক্ 
জ্ঞানকে পরমেশ্বর কহেন, অনস্তবতার শ্রীযুক্ত রামা- 
নুজ স্বামী পর্ম ধাম বৈকু্ বানী জ্রীভু লীলাপতি চতু 
ভ্জ নারায়ণকে পরমেশ্বর বলেন। শ্রীরামপরায়ণ অগ- 
স্ত্যাদি মুনিগণ শ্রীরামচন্দ্রকে পাৎ্পর পরমেশ্বর কহেন। 
কুন্ুমাঞ্জলি কার উদয়নাচার্ধ্য প্রভৃতি মহাস্মাগণ শিবকে 
পরমেশ্বর কহেন। এইরূপে কেহ ক্ুর্য্যকে, কেহ 
গণেশকে, কেহ কালী দুর্গা প্রহথতি শক্তিকে, এবং সাং 
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ও পাতঞ্জল দ্াশনিকগণ পুরুষকে; বৈশেষিক দার্শ- 
নিকগণ জ্ঞান গুণকে, মীমাংসা দাশনিকগণ মন্ত্রকে 


পরেমেশ্বর বলেন । নৈয়ায়িকগণ যুক্ত সিদ্ধ 'নিন্তা 
ইচ্ছা নিত্য কৃতি বিশিষ্ট, কর্ম ফ-দাতাকে পরমেশ্বর 
বলেন। নাপ্তিকগণ পরমেশ্বর লোকব্যবহার সিদ্ধ 
এই কথা বলেন। অধিক কি শিল্পকাবগণ বিশ্বকর্্মাকে 
পরমেশ্রর বলেন। যেমন ত্রাঙ্গণাদি জাতি বাৎস্যাদি 
গোত্র অপিত দেবলাদি প্রবর ও কুলধর্ম প্রেসিদধ আছে, 
সেইরূপ সর্ববাদি পিদ্ধ পরমেশর প্রসিদ্ধই আছেন, 
তাহার নিরূপণের আবশ্তক কি আছে ?। 

হে মানবগণ ! তোমরা একাস্তিক ভক্তি সহকারে 
তাহার প্রতি প্রীতি কর, তাহার উপাসনা কর, তিনি 
তোমাদিগের নিশ্চয়ই মঙ্গল বিধান করিবেন। তুমি যদি 
আপনি কিছুই স্থির করিতে না পার, তবে গুরুর 
নিকট গমন করিয়া তাহার নিকট উপদেশ গ্রহণ 
পুর্বক পরমেশ্বরের উপাসনা কর, নিশ্চয়ই নিত্য কল্যাণ 


লাভ করিতে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাট । 
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এশবর্ধ্য সিদ্ধি এবং তদন্তর্গত জাতি স্মরত্বাদি। 
পুরাণ মহাভারত ও ইতিহাপাদিতে পাওয়া বায় 
যে, সত্যবতী ব্যানদেবকে স্মরণ করিবামাত্র শত সহস্র 
ক্রোশ দূরবন্তী হক্ীলেও তিনি তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে 
আগমন করিয়া জননীকে প্রণাম করিলেন । পরশু- 
রাম আকাশ মার্গে আগমন করিয়া রামচন্দ্রের 
সম্মুখে উপস্থিত হুইলেন। গৌতম খষি অহল্যাকে 
অভিশাপ দিলেন, তুমি পাষাণ ময়ী হও, তিনি তত- 
ক্ষণাঙৎ পাষাণ মৃত্তি হইলেন। এই সকল বিষয় 
সিদ্ধি হইবার কারণ কি? তাহার অন্গসন্ধানে 
প্রবৃন্ত হঈলে জানিতে পার1বায় থে এ সকল মহর্ষি- 
গণ যোগবলে ত্রশ্বর্্য সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন? তাহার! 
সেই সিদ্ধিবলে আকাশ গননে সমর্থ, পরচিত্ত জ্ঞানে 
সমর্থ এবং খভিশাপাদি প্রদান করিতে সমর্থ, পুজোত- 
পত্তির বর প্রদানে সমর্থ। এক্ষণে আমরাও যদি 
যোগমার্গ অবলম্থন পূর্বক তদ্বিষয়ের চেষ্টার প্রবৃত্ত 
হই, তবে আমরাও এরূপ দিদ্ধি লাভ করির। 
জাতিম্মবত্ব, ভবিষ্যৎ ও অতীত বৃত্তান্ত সমস্তও অৰ- 


গ্রত হইতে পারি। কিরূপে তৎসমুদরর লাভ হয় এবং 


পরিশিষ্ট |] হস 





কিন্ধপেই বা সেই সমস্ত কার্ধ্য সম্পন্ন হয় এক্ষণে তদ্বিষয়ের 
ঘর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছি। 
যোগমার্পণে প্রবৃত্ত ভইরা ঘম, নিয়ম, প্রাণায়াম, 
প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগের 
অনুষ্ঠান করিলে সমস্ত শর্ধ্ই লাভ হইয়া! থাকে। 


এই সকলের বিবরণ এটকক ক্রমে কথিত হইতেছে । 


যম । 


টি 


অহিংস, সত্য, অন্তের (পরধন হরণ না কর), 
্রক্ষচর্ধ্য (অষ্টবিধ মৈথুন বর্জন) অপরিগ্রহ (সদাধি 
অনুষ্ঠানের অনুপবুক্ত দ্রব্য মাত্রেরই অসংগ্রহ )। এই 
পঞ্চবিধ যমের অন্যঠান দ্বারা যে যে ফল লাভ হয় তাহা 


ক্রমে উক্ত হইতেছে । 


অহিৎসা, প্রতিষ্ঠায়াৎ তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগ। 


অহিংস! নামক যম সিদ্ধি হইলে অর্থাৎ মন্ুষ্যগণের 
মন সর্ধতোভাবে হিংস| পরিশুন্য হইলে হিং জন্কগণ 


,আছিংআ্রক হইয়া তাঁহার নিকট বৈরভাব পরিত্যাগ করে । 


২৪. মানব লীল!। 


সত্য প্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়ফলাশ্রয়ত্বষ্‌। 





সত্য নামক ঘন সিদ্। হইসে অর্থাৎ মিথ্যাকে 
কায়মনোৌবাক্যে সর্ধতোৌভাবে পরিত্যাগ করিতে 
পারিলে যে কোনও ক্রিয়ার ফল সেই মানবের অধীন 
হইবে অর্থাৎ তাহার বাঁকৃসিদ্ধি হইবে । এই পি্ি 
দ্বারা মহর্ষিগণ অভিশাপ প্রদান করিলে তাহা সিদ্ধ হইয়া 


পাকে। 
অন্তেয় প্রতিষ্ঠায়াং সর্বরত্োপস্থানম্। 


অন্তেয় অর্থাৎ অচৌর্ধ্য প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ দৃট়ীভন্ত 
ভইলে রতু সকল আপনা হইতেই নিকটে আপিয়! 
উপস্থিত হইবে এবং সমস্ত রত্র লাভ জনিত তৃপ্সি 


লাভ হইবে । 
ত্রহ্মচর্ধ্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্ধ্য লাভ । 


্রহ্গচধ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে নিজ চিত্তে এবন্বিধ সাম. 
ধের উতৎপন্তি হয় যে তাহার বল সর্বত্রই অব্যাহত 


হয়। তাহার উপদ্দেশ অথবা কার্ধয সব্বত্রই সফল 


গরিশিষ্ট ২৫ 


অপরিগ্রহস্থের্ষ্ জন্ম কথন্তা সংবোধঃ 
অপরিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইলে মনুষ্যগণ অতীত, ভবি- 
য্যৎও বর্তমান জন্ম বৃত্তান্ত সমস্তই জানিতে পারে। 
ইহাই এক প্রকার জাতিম্মরত]। 
নিয়ম । 
শোচ, সস্তোষ, তপস্তা, অধ্যয়ন ও ঈশ্বরে প্রণিধান 
অর্থাৎ একান্তর্ূপে মন সমর্পণ । এই পঞ্চবিধ নিয়ম 
নিদ্ধ হইলে যেষে সিদ্ধিলান্ড হয়, সেই সেই বিষয় ক্রমে 
কথিত হইতেছে । 
শোঁচাৎ সাঙ্গজুগুপ্লাপরৈরসজশ্চ । 
বাহ শৌচ প্রতিষ্ঠিত হইলে শরীরের প্রতি তুচ্ছতা 
জ্ঞান, এবং পর সঙ্গের ইচ্ছারও পরিত্যাগ হয়। তখন 
জল বুদ্‌ বুদ্‌ তুল্য ক্ষণধবংসী মল মুত্তাদির আধার 
অন্নের বিকান্ধ মাত্র এই দেহের গ্লাত একান্ত অনাস্থা 
জন্মে, আর পর শরীর সংসর্গেরও ইচ্ছা! দূরীভূত হয়, 
তখন উপাসক বিনা প্রতিবন্ধকে যোগ সাধনে সমর্থ 
হইয়া থাকেন। 
আছ্যন্তর শৌচ দিদ্ধি হইতে আরস্ত হইলে প্রথমে 


৩ 


১৬ মানব লীলা 


সন্ত শুদ্ধি পরে সৌম্য অর্থাৎ মনের বিগদ্ধতা ও 
গবিত্রত1, সর্ধভোভাবে চিত্তের তৃপ্তি, তদনস্তপ্ একা- 
গ্রতা, তথ্পরে ইঞ্জিয় জর এবং তদনস্তর আত্ম দশ- 
নের সামর্থ জন্মে। 
সন্তোষাছ্ুভমঃ স্থখলাভিঃ | 

সন্তোধ স্ুসিদ্ধ ভইলে মানবগণ এক প্রকার অনুপম 
তুখ লাভ করেন, এই স্থখ ভোগ্যবস্তর অপেক্ষা না 
করিরাই উত্পন্ন হয়, স্থৃতরাং এই স্থখের ন্যনাধিক্য 
নাই। অর্থাৎ ইহ] পূর্ণ স্থুখ। 


কায়েক্ড্রিয় সিদ্ধিরশুদ্ধি ক্ষয়াৎ তপনঠ। 


তপঃ সিদ্ধি হইলে দেহের ও মনের অশুদ্ধি অর্থাৎ 
ইন্দ্রিয় ও জ্ঞানের আবরণ অথবা প্রতিবন্ধকতা বিনষ্ট 
হইয়। যায়, তখন বোগিগণ শরীরের গ ইন্ত্রিরের উপর 
বথেচ্ছারপে আপন ক্ষমতা পরিচালন করিতে সমর্থ 
হন, অর্থাৎ তান আপন শরীরকে ইচ্ছাক্রমে অণূতুল্য 
অথবা বৃহৎ করিতে পারেন এবং ইক্জিয়গণকে স্ুক্ষতম 
পদার্থে এবং দূরবর্তী পদার্থে সংযুক্ত করিয়া তদ্বিষরক 


জ্ঞান লাভে সমর্থ হইয়। থকেন। 


পরিশিষ্ট । ২৭ 





স্বাধ্যায়াদিষ্ট দেবত। সম্প্রয়োগঃ ) 


স্বাধ্যার সুপিদ্ধ হইলে ইষ্টদেবতার মনন হয এবং 


টি 


নবিধ মুক্তি প্রত্যক্ষ হইতে থকে । 


নমাধিরীশ্বর প্রণিধানাৎ। 
ঈশ্বরে প্রণিধান অর্থাৎ ঈখরের, প্রত চিত্ত সমাবেশ 
পরিপর্ক হইলে অন্ত কোন সাধন (আননাদ) না 
কারলেও উত্কৃ্ট সমাধি লাভ ভরতে পারে। অর্থাত 


ঈশরের প্রতি ভক্তি বলেই তাহার আন্মরেেশ বিনষ্ট 


থাকেন । 

আসন সিদ্ধি হইলে দ্বন্দের দ্বারা অথাৎ শীত 
তীঘ্ম প্রহৃতির দ্বারা অভিঘাত অঞ্থরৎ পীড়া প্রাপ্ত হর 
না। তখন শীত গ্রীয় বৃষ্ট বাত্যা ক্ষুধা ও ভষগাি 
সমন্তই সহা হইয়! থাকে। 

প্রাণার়াম দিদ্ধ হইলে প্রকাশের অর্থাৎ মনে সব্ব 
বাপকতা ও প্রকাশকতার আবরণ অর্থাৎ আচ্ছাদঝ 
অবিদ্যাদি বিনষ্ট হইয়। বার, আর ইল! দ্বারা ধারণা শঙ্তি 


জন্মে। 


২৮ মানব লীলা। 


প্রত্যাহার পিদ্ধ হইলে হীন্দ্রয়গণ উত্তম রূপে আন্ম- 
বশীভূত হইয়া! পড়ে, তখন হাহাদিগকে যগেচ্ছ নিষোগ 
করিতে পারা বায়, তন ইন্দ্রমগণ রূপ গন্ধাদি দ্বারা 
আর আকৃষ্ট হয় না। স্্তরাং ইঈ বিষয়ে নিয়োজিত কর 
বাইতে পারে। 

ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই বিবিধ ফলক মানসা 
ক্রিয়ার একত্র প্রক্পজোগের নাম সংঘম। এই সংঘমের 
দ্বারা বুতর অলৌকিক কার্ধা সাধিত হইতে পারে। 
ইহা স্ুসিদ্ধ হইলে মানবগণ অত্যাশ্চর্যা ক্ষমতা শালী 
হইয়া উঠেন । তাহার বিবরণ ক্রমশঃ কথিত হইতেছে । 

সংযম অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি সিদ্ধ হইলে 
প্রজ্ঞা নামক অতি উৎকৃষ্ট বুদ্ধি বৃত্তির আলোক লাভ 
করিতে পারা যায়। এই সংযম সিদ্ধ হইলে মানবগণের 
সংকল্প অথবা ইচ্ছ' প্রয়োগ অব্যর্থ হয়, তখন তাহার 
ৰাহা ইচ্ছা সংঘম প্রয়োগ করিলেই তিনি তৎক্ষণাৎ 
ত্তাহা সুসিদ্ধ করিতে পারেন । 


পরিণামত্রয় সংযমাঁদতীতানাঁগত জ্ঞানম্‌। 


বস্তর পবিণাম অর্থাৎ কালিক সম্বন্ধ গত অবস্থা! 


পরিশিষ্ট | ২৯ 





তিন প্রকার, যথা-মৃত্তিকার পরমাণু (১), তাহ! 
হইতে কপাল (২), তাহা হইতে ঘট--(৩)। বস্তুর 
এই ত্রিবিধ পারণামের প্রতি সংযম অর্থাৎ ধারণ। ধ্যান 
ও সমাধি একত্র প্রতঘ্োগ করিলে অতীত ও ভবিষ্যৎ 
বৃত্তান্ত সকল প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইতে থাকে । 

শব্দ অর্থ ও শব্দ শ্রবণ জনিত প্রত্যয় এই তিনের 
অধ্যাস অর্থাৎ সজাতীয়ের প্রতি বিজাতীয়ের আরোপ 
বা সংসর্গ হইল তাহাকে সম্কর বলে, তাহাদের এক 
এক বিভাগের প্রতি সংবম প্রয়োগ করিলে সকল প্রকার 
পশু পক্ষি প্রততি জন্ত দিগের বাক্য জ্ঞান হয়। 

চিত্তগত কন্ম সংস্কার সকল পাপ পুণ্য । সংযম 
গ্রয়োগ দ্বারা সাক্ষাৎকার করিলে পুর্ব জন্মের বৃস্তাস্ত 
নকল জানিতে পারাযায়। ইহা এক প্রকার জাতি 
স্মরত্ব। 

ফলতঃ (্"গবলে জাতি শ্মরত্ব প্রভৃতি সকল প্রকার 
অলৌকিক কফমতা সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে । শাস্ে 
উক্ত আছে যে মহর্ষি জৈগীষব্য আত্মনিষ্ঠ সংস্কার (আপ- 
নার ধর্শাধম্ম ) সাক্ষাৎ কিয়া দশকের জন্ম বৃত্তান্ত 


স্বৃতিপথে উাদত করিম়াছিলেন। 


৩৪ মানব লীলা । 





প্রত্যেক ভূতের স্কুল স্বরূপ, সুক্ষ, অন্বয়িত্ব ও অর্থবত্ত 
এই পঞ্চবিধ অবস্থা বিশেষে সংযম প্রয্ঠোগ করিলে 
ভূত জর মর্থাৎ মখাভূত সকল বশীভূত হইয়া থাকে । 
এই ভূতজয় পিদ্ধ হইলেই অণিমাদি সিদ্ধিলাভে সমর্থ 
হওয়া যায়| অণিণাদ সিদ্ধি আট প্রকার, যথা 


অণিম। লঘিম' প্রাপ্তি প্রাকাম্যং মহিমা তথ]। 
ঈশিত1 বশিতা চৈব তথা কামাঁবসায়িতা ॥ 


অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিতা, বশিতা, 
৪ কামানসায়িতা সিদ্ধ এই জষ্ট গ্রকার। প্রশ্ধর্য্য সিদ্ধি 
ন্ট হইলে ঈশ্বরের ন্যার ক্ষমতাশালী হইতে পারে। 
হহার বিবরণ ক্রমশঃ কথিত হইতেছে । 

অণিমা অর্থাৎ শুক্র ভাব। এই অণিমাসিদ্ধি 
প্রভাবে দেবতাগণ ও সিদ্ধগণ সুস্ম হইরা সর্বত্রই বিচরণ 
করেন। তখন তাহাদিগকে কেহই দেখিতে পায় না। 
অণিম। সিদ্ধ হইলে শিলার মধ্যেও প্রবেশ করিতে এবং 
বদ্ধ গৃহা্দির অভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইতে সমর্থ হওয়া 
যায়। 

লঘিম1-_অর্থৎ লঘুর ভাব। লঘিম+ সিদ্ধির গ্রভাবে 
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সুর্যয-রশ্মি অবলম্বন করিয়, স্র্ধযলোকে গমন করিবার 
সামর্থ্য জন্মে। এই সিদ্ধি দ্বারাই বৃক্ষস্থিত পত্রোপরি 
দণ্ডায়মান হইয়। স্থির থাকিতে এবং ফ্ষাষ্ঠ পাছুক। (খেড়ম 
পায়ে দিয়া জলের উপরিভাগ দিয়া গমন করিতে পারা 
যায়। 

প্রাপ্তি--অর্থাৎ দূরস্থিত পদার্থের ইন্জ্রির সন্নিকর্ষ, 
ইহার প্রভাবে গৃহে বসিয়। অস্কুলির অগ্রভাগ দ্বারা চক্র. 
কেও স্পর্শ করিতে পারা যায় । 

প্রাকামা-_মর্থাৎ ইচ্ছার অনভিঘাত। প্রাকাম্য 
দিদ্ধির প্রভাবে ইচ্ছান্থুসারে ভূমিতে প্রবেশ ও ভূমি বিদা- 
য়ণ পূর্বক উত্থিত এবং জলে মগ্ন হইয়া তাহার মধ্যে 
ইচ্ছামত সময় ব্যাপিয়্া অবস্থিত হইতে সমর্থ হওয়1 যায়! 

মহিযা-_অর্থাৎ মহতের ভাব । মহ্হিম। সিদ্ধির দ্বার 
মহ! প্রভাবশালী হইতে পারা যায় এবং নিজ শরীর! 
বথেষ্টরূপে বর্ধিত করিবার সামর্থ্য জন্মে । 

ঈশিত্ব__ঘর্থাৎ প্রতৃত্ব। ঈশিত্ব পিদ্ধির দ্বারা ভূত 
ভৌডিকাদির উপর প্রতুত্ব করিতে সমর্থ হওয়1 যায়। 

বশিত্ব_অর্থাৎ বশ্যতা। বশিত্ব সিদ্ধি দ্বারা ভূত 
ভৌতিক পদার্থ সমূহ ইচ্ছা করিলেই বশীভূর্ত হয়। 
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কামাবসায়িতা-অর্থাৎ সত্য সঙ্ল্পতা। এই সিদ্ধি 
হবার যেরূপ মনে করা যায়, ভূতগণ সেই রূপই হইয়া! 


খাকে। 


সস 


চিদ্বস্তর জীব দেহে প্রবেশ বিবরণ | 


“পরমাত্াদয়ানন্দ পূর্ণঃ পূর্ববং স্বমায়য়া । 
স্বয়মেব জগদ্ভূত্বা প্রাবিশদ্‌ জীব রূপতঃ ॥৮ 


এই হগৎ্ উৎপত্তি হইবার পূর্ব্বে কেবল অদ্ধিতীয় 
পুর্ণ পরমানন্দ স্বরূপ একমাত্র পরমাত্মা ছিলেন । তিনি 
স্বয়ং ইচ্ছা মাত্রে মায়! দ্বারা এই জগত স্ষ্টি করি! 
সামান্ততঃ জীবব্ূপে তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন। 
ব্রহ্মাদি দেবতাদিগকে উত্তম স্থষ্টি করিয়া তাহাতে প্রবেশ 
করিয়। প্বয়ং দেবতা হইয়াছেন এবং মানবাদির অধম 
শরীর স্ত্টি করিয়া তাহাতে প্রবেশ পূর্বক মোহ বশতঃ 
আবার দেবতাদিগের উপাসক রূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন । 

অনেক জন্ম জন্মান্ত পর্য্যন্ত উপাসন1 করিয়া পরে 
মন্থষ্যগণ আত্মতত্ব [বচারে প্রবৃত্ত হয়, পশ্চাৎ তন্ব 
বিচার দ্বারা মুহা মোহ বিনষ্ট হইলে, উপাধি বিনাশ সহ্‌- 
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কারে পুনর্বার স্বয়ং নিত্য শুদ্ধ রূপে অবস্থিত হইয়। 
থাকেন। 

অদ্বিতীয় আনন্দ স্বরূপ পরমাতআ্মাতে দ্বিতীয়ত্ব ও 
ছঃখিত্ব ূপ ষেজ্ঞান হয়, তাহার নাম বন্ধ, আর এ পর- 
মাত্মাতে মথার্থ স্বরূপে যে অবস্থিতি তাহার নাম মোক্ষ। 

অবিচার, জনিত সেই বন্ধ, বিচার দ্বারা বিনষ্ট হয়, 
অতএব জীব ও পরমাত্মা এই উভয়ের ভেদাভেদ বিষয়ে 
সর্বদাই বিচার করা একান্ত কর্তব্য । 

যেমন নৃত্যশালা স্থিত দীপ জ্যোতি, গৃহস্বামী, সভয- 
গণ ও নর্তকী এই সকলকেই সমান ভাবে এককালে 
প্রকাশিত করে এবং তাহাদিগের অভাবেও স্বয়ং প্রদীপ্ত 
থাকে, সেই রূপ শ্রবণ, দশন, প্রাণ, আম্বাদন ওস্পর্শ 
এই সমুদায় এবং অহঙ্কার, বুদ্ধি ও বিষয় দকল ইঠার! 
সাক্ষি চৈঙন্ভের জ্যোতিতে এককালে সমান ভাবে 
প্রকাশিত হইয়৷ থাকে এবং তাহাদিগের অভাবেও স্বয়ং 
পূর্বববৎ দীপ্যমান থাকে। 

কুটস্থ চৈতন্য জ্যোতি নিরস্তর প্রকাশিত হইয়। জ্ঞান- 
রূপ এই বুদ্ধ নানা প্রকার অঙ্গ তিতে নৃত্য করিতে 
থাকে । তাহার বিশেষ এই যে অহঙ্কার গৃহশ্ৰামী স্বরূপ, 
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তে 


ইন্্রির ভোগ্য বিষর সকল সভ্য স্বরূপ, বুদ্ধি নর্তকী 
স্বরূপ, ইব্জির স+্ল বাদ্যকর স্বন্ূপ এবং সাক্ষী চৈতন্য 
দীপ জ্যোতি স্ব্ূপ, এতন্রপ রঙ্গ স্থলে বুদ্ধির নৃতাই 
উপযুক্ত । যেমন রঙ্গশালাস্থি 5 দীপ একন্তানে থাকি- 
যাও সেই গ্ৃচের সব্বত্র সমানরূপে প্রকাশ করে, সেই 
রূপ সন্বব্যাপী চৈতন্ত স্থির ভাবে অবস্থিতি করিয়াও 
এককালে অন্তর্বান্থ প্রকাশ করিরা থাকেন । 

অতএব সেই পরমাত্ম। পরমেশ্বর আপন ইচ্ছা বশে 
এই সংপার মধ্যে এবং জাবগণর নধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এই 
রূপে লীলা করিতহন | বুদ্িখান্‌ মানবগণ স্বীর বুদ্ধি 
বলে বোগপাধন ও ,পেই পরমাত্মার উপাসনা ও মোক্ষ 


লাভকারয়া নিরন্তর নিত্যানন্দ ভোগ কারতে থাকেন। 


জীবন্মুক্ত । 


জীবনুক্ত মহাপুরুষকে দর্শন করিলে, হয়ত তুমি মতন 
করিবে যে, এ একট। বন মানুষের ্তায় অসভ্য জ্ঞান- 
বাঙ্জত মূর্খতম মানুষ বিনা রাহয়াছে। কিন্তু তাহার 
জ্ঞানাদর 'বিষয় পর্যালোচনা করিলে, তুমিই আবার মনে 
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করিবে, এই অলৌকিক মহাত্রা পুরুষই ধন্য, ইন এই 
ভুবনতল পণিত্র করিয়া রহিরাছেন। আনরা এক্ষণে 
(সই মহাপুরষের লক্ষণ সকল বর্ণনা করিতে প্রবৃণ্ত 
হইতেছি। 


৬৮ 


বে মহপুরুষ ঘননিরণাদি অষ্টা্গ যোগ সাধন করিয়। 
আত্মজ্ঞান উপাজ্জন করিয়াছেন, সেই মহাস্মার অস্তঃ- 
করণে ব্রহ্গতত্জ্ঞান বিরাজিত হইলে, অজ্ঞান ও অজ্ঞান 
জানত সঞ্চিত পুণ্য, পাপ, সংশয় ও বিপধ্যারদির একে- 

বারে ধ্বংন হইয়া বার। তথন তাহার সংসার বন্ধনরূপ 

কাধ্য কলাপ সম্পূর্ণন্ূপে বিনাশ প্রাপ্ত হয়| এইরূপ 

তন্বজ্ঞান সম্পন্ন মহাপুক্ুষকে মুক্ত পুরুষ বলা যার। 

জীবদ্দশায় মুক্ত হন বিনা তাহাকে জীবশুক্ত বলে 
শ্তিতে উক্ত হইয়াছে থে 


ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বনৎ্শয়া?। 
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কন্মাণি তম্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ॥ 
দেই পরাত্পর পরকব্রদ্দের সাক্ষাৎকার হইলে জদয়ের 
গ্রন্থ অর্থাৎ অন্তঃকরণ স্থিত ত্র সকল বিনষ্ট হয়, সংশদ 


সকল ছন্ন হস্স এবং পাপ পুণ্যাদি কম্ম ফল সমুপার দগ্ধ 
হইন্রা বার। 
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এই জীবনুক্ত ব্যক্তি জাগ্রতকালে অথবা সমাধি 
রহিত অবস্থায় রক্ত, মাংস, বিষ্া,মুত্র ব্যাধিমর বীভত্মতর 
শরীর এবং অন্ধতা, ক্ষমতা, অপটুত। প্রভৃতির আশ্রনর 
ইন্দ্রিয় সকলে, এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহাদ্ির আকর 
স্বরূপ অন্তঃকরণ দ্বারাজ্ঞানের অবিরোধে পূর্বকৃত প্রারদ্ধ 
(যাহার ভোগ আরস্ত হইয়াছে এমত) কন্ম সকল, ভোগ 
করত এই দৃশ্যমান জগৎ দেখিয়াও দেখেন না অর্থাৎ 
আমাদিগের ন্যায় সত্য বলিয়। জ্ঞান করেন না, যেমন 
ইন্দ্রজালিকের কুহকোদভূত পন্ত্রক্ালিক পদার্থ সমূহের 
তন্বজ্ঞ ব্যক্তি সেই পদার্থ সমস্ত দর্শন করিয়া ও সত্য বলিয়! 
মনে করেন না, তিনিও তদ্রুপ এই জগৎকে সত্য বলিয়া 
মনে করেন না। 


শ্রতিতে উক্ত হইয়াছে যে-_ 
সচক্ষুরচক্ষুরিব সকর্ণোইকর্ণ ইব | 
সমনা অমনাইব সপ্রাণোহ প্রাণ ইব ॥ 


জীবনুক্ত ব্যক্তি চক্ষু থাকিতেও অচক্ষুর ন্যায়; 
অর্থাৎ তাহার চক্ষুঃ স্বসংযুক্ত দৃশ্যবস্ত দর্শন করিরা'ও 
বস্ত বলিয়া গ্রহণ করেন না। এইরূপ কর্ণ থাকিতেও 
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কর্ণ হীন, মন থাকিতে ও মনোহীন এবং প্রাণ সান্রেও 
প্রাণহীনের ন্যায় অবস্থিতি করেন । 

আতার্ধ্গণও কাহয়াছেন থে “যিনি জাগ্রতাবস্থাতেও 
স্থৃপ্তের ন্যায় থাকেন, ভিন্ন ভিন্ন বস্তু সকলেও যিনি 
অদ্বিতীয় দর্শন করেন, বাহাকর্্ম করিয়াও ঘিনি অন্তঃ 
করণে কর্খহীন অর্থাৎ মিনি কেবল পূর্ব সংস্কারের বশে 
অভ্যন্তের ন্যায় কার্য করেন, অভিমানপৃর্বক করেন না, 
তিনিই আন্মজ্ঞ ও জীবন্ত পুকষ,তপ্থিনন কেহই জীবনৃক্ত 
নহেন ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত । 

এতাদৃশ ব্যক্তি পূর্বে যে আহার বিহারাদি করিতেন, 
এক্ষণে কেবল তাহারই অন্ুবৃত্তি হইবে, তিনি ইচ্ছা- 
পূর্বক তাহা করিবেন না। অতএব তাহার অসদাচর- 
ণের সম্তাথনা নাই, কেননা তিনি পূর্বে শুভ কম্মের 
অভ্যান এবং অশুভ কম্মের পরিত্যাগ করিপ্নাছিলেন, 
অথবা শুভ ও অশুভ এই উভয় কক্ষ্েই উদ্াানীন 
থাকেন 1 এই বিষয়ের প্রমাণ এই যে, “অট্বিত তন্থ 
জ্ঞান হটলে, যদি যথেষ্টাচরণে প্রবৃন্তি হয়, তবে অশ্ুচি 
ভক্ষণার্দি বিষয়ে কুকুরাদির সহিত তত্বজ্ঞানীর প্রভেদ 
কি? অর্থাৎ তাহার বথেচ্ছাচার ঘটে না। তন্বজ্ঞান 
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হইলে বাহার যথেষ্টাচরণ নিতত্তি না পায়, তিনিই ত্রহ্গস্ঞ, 
তি'নই আত্মজ্ঞ, অন্যব্যক্তি নহে। 

এইরূপ অবস্থাতেও 'সনভিমানিত্ব প্রভৃতি জ্ঞানসাধন 
সদ্গুণ সকল ও অহিংপাদি সদ্‌গুণ সকল অন্ুবন্তিত হইয়া 
থাকে; অর্থাৎ পূর্বের অভ্যাস বশে স্বতঃই উপস্থিত 
হয়, যন্ত্র পূর্বক করিতে হয় না। ইহা শান্সে উক্ত হই- 
য়াছে, বথাঁ 

অদ্ধেষ্ট ত্বাদি গুণ সকল অদ্বৈত তন্বজ্ঞানীর বিন! 
যত্তেই অন্তবর্ভন করিয়া থাকে । 

অধিক আর কি বলিব, সিদ্ধাস্ত কণা এই যে, জীব- 
নুক্ত পুরুষ দেহ 'দাত্রা মাত্র নির্বাহের নিমিত্ত ইচ্ছা, 
আনচ্ছা ও পরেচ্ছা এই তিন প্রকারে উপাস্কত সুখ ছুঃখ 
রূপ প্রারগ্ধ কর্মের ফল সকল অভ্যন্তরূপে অন্থভব করত 
অন্তঃকরণাদির প্রকাশক চিন্তাত্র স্থিত হইয়া অবস্থিতি 
করিতে থাকেন । প্রারন্ধ কম্মের অবসান হইলে, 
অর্থাৎ ভোগ দ্বারা কম্ম ফল সকল ক্ষত্ন প্রাপ্ত হইলে, 
তাহার জীবাজ্মা প্রত্যক চৈতন্তে লীন হয়, সুতরাং 
অজ্ঞান ও ততকার্ধ্য সংস্কার সনকলও বিনষ্ট হইয়া যায়। 


তথন তিনি “রম কৈবল্যক্বপ অর্থৎ ইতরাদির মিশ্রণ 
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শা শীশাশশীপশীপ্শীঁঁীঁা?ঁ শালি 


শুন্য পরম আনন্দ স্বরূপ পরিপূর্ণ অট্ৰৈভ অর্থাৎ সব্ধ 





প্রকার তেদ শূন্ত অথও ত্রঙ্গদপে অবস্থান করেন। 
তিনি সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া পরম শ্রহ্ধ 
কৈবল্য প্রাপ্ত হন। 

শুকদেব, বামদেব ও মহর্ষি দারদ এইরূপ জীবন্মুক্ত 


ছিলেন । 


পুরুষার্থ সাধন । 


এই সংসারের অবস্থা সকল দেখিয়া! শুনিয়া বলিয়া 
উঠিতে পার, যে, তবে কি এই সংসার মধ্যে কিছুই অব- 
লগ্বনীর পদার্থ নাই? আছে! পুরুযার্থ গাছে; তাহ! 
সাধন করিতে পারিলে, মনুষ্য, মনুষা পদবাচ্য হইতে 
পারেন । সেই পুরুষার্থ নানা প্রকার, কেহ বা ষজ্ঞ, দান, 
পরোপকার প্রভৃতি দ্বারা, কেহ বা আর্ত পারত্রাণ দ্বারা- 
কেহ বা পরের ছঃখ নিবৃত্তি প্রভৃতি দ্বার! পুরুষার্থ সাধন 
কারা থাকেন। যক্ঞাদি দ্বার! স্বর্াদি প্রাপ্তি রূপ পুকু- 
ষার্থ হয়, কিন্তু তাহা চিরস্থায়ী নহে। যাহ চিরস্থায়ী 
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তাহাই পরম পুরুত্বার্থ। এক্ষণে তদ্দিবরণ বিস্তারিত রূপে 


বিবৃত হইতেছে । 


অথ ত্রিবিধ ভুঃখাত্যন্ত 
নিবৃত্ভিরত্যস্ত পুরুষার্থঠ | 
ইতি সাংখ্য স্ত্রম ॥ 


৩ 


আধ্যাত্মিক, 1 ও আধিতৌতিক এই 


তিন প্রকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির নাম পরম 
পুরুষার্থ। পুরু অর্থাৎ আত্মা যাহা প্রার্থনা করে, 
তাহাই পুরুষার্থ। আত্মা ছুঃখ নিবুত্তি ও ড্ুঃখ নিবৃত্তি 
কারক ধনাদি প্রার্থনা করে, অতএব ছুঃখ নিবৃততি ও 
ছঃথ নিবারক ধনাদি পুরুষার্থ। সামান্তাকারে দ্রঃখ 
নিবৃত্তি হইলো, তাহাকে সামান্য পূরুষার্থ কহে । এমভে 
ধন্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারি প্রকার পুরুষার্থ। ধশ্ম, 
অর্থ ও কাম অর্থাৎ ভোগ্য বিষন্ন লাভে যে পুরুষার্থ লাভ 
হয়, তাহাও সামান্ত পুরুষার্থ। কম্মিন কালেও পুনব্বার 
উৎপগ্ন হইবে ন!, এরূপ ভাবে দুঃখ নিবৃত্তি হইলে, 
তাহাকে আত্যান্তিক ছুঃখ নিবৃত্তি বলা যায়। তাহাই 
আত্যাস্তক বা] গরম পুকষার্থ। মোক্ষলাভ দ্বারা ছঃখ 
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এরপে নিবৃত্তি হয় যে, আর তাহা পূনব্বার উৎপন্ন হর 
না, অতএব সোক্ষনাভই পরম পুরুষার্থ। 

লোকিক উণকরণ অর্থাৎ ধনাদি দ্বারা আত্যান্তিক 
হঃখ পিনুত্তি হয় না, তাহা আবার উত্পন্ন হয়। ধনা:দ 
দ্বারা উপস্থিত ছুঃখ শিবৃত্তি হয় বটে, কিন তাহার 
পরক্ষবেই দেইরপ জুঃখ বা তৎসদৃশ অন্য দুঃগ উৎপন্ন 
ভয়, অতএব োম!কে ম্বীকার করিতে হইতেছে 
বে, লৌকিক ধনাদি দ্বারা যে ছঃখ নিনুন্তি ভয, 
তাহা ক্ষাণক, 'আভ্যন্তিক দুঃখ নিরুক্তি নহে । ক্ষণিক 
চঃখ নিতান্ত হইলে9 তাহাকে অপুকমার্থ বলা মায় না 
যেহেড় পুরুষ তাহাও টায়। আজ ক্ষুধার প্রতীকান 
করিব কিন্তু কল্য আবার ক্ষপার উদয় হইবে ইন 
ভাবিয়। কে কবে অদ্যতন ক্ষপার শির কারতে 
উদ্ানীন খাকিয়। খাইতে চাতে না| অতএপ পিন দিন 
ধা নবুত্তি এবং ধনাদধি দ্বার) ত২পামায়ক ঃখ নিনুপ্টি 
উভয়ই পুকষার্থ বলিয়। গণ্য হইয়া থাকে । কলত চেষ্টা 
বাসনার বিষর সমস্তই পুকমাথ। গরকল সময়ে, সকল 
স্থানে ছুঃখনাশক লৌকিক উপায় থাকেনা, থাকিবাল 


মস্তাবনাও নাই। বদিও থাঁতে তথাপ তদ্বারা ছুঃখের 
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আত্যন্তক নিবৃতি হয়না। সেই হেতু এ তহজ্ত 
মহাস্মা ব্যক্তি দুঃখ নাশক লৌকিক উপাত়্ সকলকে তুচ্ছ 
জ্ঞান করিয়। থাকেন । অন্ন, পান ও বনিতাদ তুচ্ছ 
উপায় সকল পরিত্যাগ পূর্বক শাস্ত্রীয় উপার অবলম্বন 


করেন। সেই উপায় এই যে বৈরাগ্য ও শান্তিপথ 
অবলম্বন পুর্ধবক বিজন বন মধ্যে অবস্থান করিয়া পরমে- 


শ্বরের উপাসনা করিতে হয়। লৌকিক উপায়ে বে 
দুঃখ নিবৃত্তি হয়, গ্াহার তারতম্য এবং উৎকর্ষাপকর্ষ 
আছে, কিন্তু সর্ব ছুঃখ নিবৃত্তিক্রপ মুক্তির সেরূপ তার- 
তন্যাদি নাই, তজ্জন্য মুক্তিই সর্ধোতকৃষ্ট ও অন্ুপম। 
ফলত অভিজ্ঞ মহাত্ম। পুরুবগণ সুক্তিই সব্ধশ্রেষ্ঠ জানিস্বা, , 
ক্ষণিক ছুঃখ নিবৃত্তি ও তৎ্সাধক লৌকিক উপাক্গ তুচ্ছ- 
জ্ঞান করির! মুক্তিলাতের ইচ্ছা করিয়া শাস্তরোক্ত পথ 
অবলম্বন করিয়া থাকেন। 

ধনাদি দৃষ্ট উপায় এবং যক্ঞাদি বৈদিক ক্রিয়া কলাপ 
জনিত পুণ্যাদি অদৃষ্ট উপায় এউভরইতুল্য। ধনাদি যেমন 
নাশশীল, ভোগ পুণ্যভোঁগও সেইরূপ নশ্বর । অতএব 
শান্্রীয় উপায় সকলের মধ্যে ক্রিয়াদি উপায় সকল কিয়ৎ- 


কালের জন্য দুঃখ নিবারণ করে, কিন্তু আত্যন্তিক ছুঃখ 
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মিবৃত্তির কারণ হয় না। শাস্ত্র মোক্ষপথ অবলম্বন করিতে 
কহিতেছেন, কিন্তু তদ্থিষয়ে অনেকগুলি প্রশ্ন অনেক 
গুলি বিচারের বিষয় আছে। 

অঙ্গুলর অগ্রভাগ দ্বারা করিযুখের বিনাশ সম্তাবনীয় 
নহে, অতএব কোন বিষরে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে সেই 
বিষয় দিদ্ধ হইতে পারে কিনা এইরূপ বিচার করা 
আবশাক। অতএব জীবাত্মার বন্ধন মোচন হইতে 
পারেকি না এইরূপ বন্ধন স্বাভাবিক কিনা? আক! 
যদি স্বীয় স্বভাবেই বদ্ধ হয়, তাহা৷ হইলে মুক্তির নিমিত্ত 
সাধনের উপদেশ বিফল ও অসস্তব হয। বাহার থেরূপ 
স্বভাব; উপায় দ্বার। তাহার অভাব হয় না| যদি স্বভা- 
বের অভাব হয়, তবে বস্তর অভাব হইয়া পড়িবে, অগ্নির 
উত্তাপ স্বাভাবিক, ঘর্দ তাপের অভাব হর । তৰে অগ্রিরও 
অভাব হইয়াছে বুঝিতে হইবে | অতএব বিবেচনা কৰা 
উচিত যে আত্মা স্বীয় স্বভাব বশে বদ্ধ নহেন। যাহা 
স্বভাব তাহা অবিনাশী অর্থাৎ বিনাশশীল নভে, স্বভাব 
বখন স্বভাবশীল পদার্থ হইত্বে অপগত হয় না, তখন 
তাহার বিনাশের নিমিত্ত চেষ্টা করা বিফল। অতএব 


বিবেচন। হয় বে, আত্মা বন্ধন্বভাব অর্থাৎ বন্গনরূপ শ্বভাব- 
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বিশিষ্ট নতেন। যদি তাহাই হয়, তবে আত্মার সুক্তি 
বিধায়ক শান্ধীয় উপদেশ সকল অপ্রমাণ অর্থাৎ উন্মান্তের 
গ্রলাপ বাক্যের ন্যায় হইর়] যায়। 

যদ বল, আত্মার বন্ধন মোচন করা মাঁনবগণে 
শক্তির বিষয় নহে, তাহাতে বক্তব্য এই যে, যাহা অশক্য 
অর্থাৎ যাহ| কেহ সাধন করিতে পারে না, সামান্য নীচ 
ব্যক্তিও তাহার উপদেশ করে না। যদিও করে, শবে 
তাঠ। গ্রাহ হয় না। অতএন ববেচনা। করা উচিত যে, 
অখিল জগতের হিতৈষিণী শ্রুতি যখন আম্মার বন্ধন 
মোচনের উপায় বিধান করিতেছেন, তখন অবশ্যই 
তাহা শক্তির (বিষয় হইবে সন্দেহ নাই । অতএব আম্মার 
বন্ধন মোচন হইতে পারে, ইহা স্থির করিয়। তাহার 
উপায় অর্থাৎ উপামনাদি অবলঘ্ধন করা মনুষ্যগণের পক্ষে 
একান্ত কর্তব্য । এইরূপে আত্মার বন্ধন মোচন করিতে 
হইলে, টবরাগ্য অবলম্বন পূর্বক শান্ত পথের পথিক 
২ইতে হইবে। 


পরিশিষ্ট। ৪৪ 





মোক্ষ ধন্মের বিবরণ । 
“মুক্তিমিচ্ছসিরে তাঁতিঃ 
বিষয়ান্বিষবৎত্যজ 1৮ 
যদি মুক্তিতে আঁলাষ থাকে তবে বিধয় সকলকে 
বিষবৎ জানিয়া পরত্যাগ কর। 
জন্ম, জরা ও মৃত্যু সম্তাপময় এই সংসারে বারশ্বার 
জন্ম গ্রহণ করিরা যে কত দুঃখ, কত সম্তাপ, কত যাতনা 
ভোগ করিতে হয় তাহার ইয়ত্তা করিতে পারা বায় না। 
এই নিত্য যন্ত্রণা সকল দূরীভূত করিয়া বদি তুমি নিত্যানন্দ 
অনুভব করিতে পাও, তবে তাহা চাও কি না অমৃতে 
আর অরু,চ কার? সমস্ত ছুঃখ দূর্ধ করিরা নিত্যানন্দ 
ভোগ করিতে বামনা করিলে, মোক্ষ পথের পথিক 
হইতে হইবে । এই পথে তোমার মাতা নাই, পিতা 
নাই, প্রিয়া নাই, পুত্র নাই, বন্ধু নাই, বান্ধব নাই, 
পরিজন নাই, দান নাই, দাসী নাই) কেবল তুমিই 
আছ তুমি যাহা চাহ, তাহাও আছে। এই পথে 
চলিতে হইলে, ধনাদির আবশ্তক হয়না, মনের 


দুঢ়তার আবশ্তক | একমান্র দৃঢ়তাকে সঙ্গে করিলে» 


৪8৬ মানব-লীলা । 





০ 


তোমার নিকট কোনও দ্রস্থ্য আসিবে না, লিংহ 
ব্যাপ্রাদি হিংশ্রগণও আমিবে না, যদিও কুহকিনী 
প্রবৃত্তির এন্দ্রালিক মারায় কেহ নিকটে জসিয়! 
উপস্থিত হয়, তবে তুমি নিবৃত্তি রূপ সুদৃঢ় ও সতীক্ষ 
অনি দেখাইলেই সে দূরে পলায়ন করিবে। এইরূপে 
বৈরাগ্য অসি গ্রহণ পুর্ধক তোসাকে এই মুক্তি পথে 
গমন করিতে হইবে । 
যাদ বন আমি বৈরাগ্য অসি গ্রহণ পৃব্বক যাইব 
কোথায়? আমার লক্ষ্যস্থল কি? সেইস্থানে গমন 
করিয়াই বাকি হইবে? আম সেই সেই বিষয় তোমার 
নিকট খি্তারিত পে বর্ণন করিতেছি। তুমি বেখানে 
গমন করিবে, তাহার নাম মোক্ষ ধাম, পেই স্থানে জন্ম 
নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, কোনও প্রকার ছুঃখ নাই, 
তথায় নিত্যানন্দ বিরাজমান | তথায় যাইয়া তুমি সেই 
নিত্যানন্দ প্রাপ্ত হইয়া অনস্তকাল তাহা ভোগ কারতে 
থাকিবে,তাহার আর নিবৃত্তি হইবে না। যদি বল মোক্ষ 
ধাম কি ? তবে তাহা শ্রবণ কর,যিনি সত্য স্বরূপ, আনন্দ 
রূপ, যিনি ঠৈত্তন্ত স্বরূপ, যিনি নির্মল, নিফল, অব্যক়্ 
ও অনন্ত, যিনি'এই জগন্মগুল স্থষ্টি করিয়া স্থজন, পালন 
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ও সংহরণ করিতেছেন, সেই নিলিপ্ত শুদ্ধ পরাতপর 
পরমাত্মাই মোক্ষ ধাম। সংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া, যে 
ব্যক্তি মোক্ষলাভে সমর্থ হয়,তাহার জন্ম সার্থক,€সই ব্যক্তি 
পরম পুরুষার্থ লাভ করিল। তাহাকে আর ছুঃখ ভোগ 
করিতে হইবে না, তাহার আত্যন্তিক ছুঃখ নিবৃত্ত হইয়া- 
গেল । তিনি পরমাত্মাময় হইয়া,তদ্রপেই অনস্তকাল অব- 
স্থিতি করিতে লাগিলেন 

এই যুক্তি লাভের উপায় বৈরাগ্য অবলম্বন পৃক্বক 
যোগসাধন অর্থাৎ পরমাআ্সার উপাসনাই যুক্তি লাভের 
কারণ। 


ঈশ্বরের উপাসনা । 


ঈশ্বরের উপাসনাই, সংসারকোষ ছেদন পূর্বক মুকি- 
লাভের একমাত্র উপান্ন। আমরা এই স্থলেই সেই 
উপাসনার বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি। 

বে মানব মুক্তিলাভেব্র বাসনা করেন তাহার চিন্ত 


শুদ্ধি বিশেষ প্রয়োজনীয় । চিত্তপুদ্ধিলীভ করিতে 
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হইলে অগ্রাঙ্গ যোগ অভ্যান করিতে হয়, তদ্ারাই 
ঈশ্বরের উপাপনা দিদ্ধ হইয়া থাকে । এই আগ্টাঙ্গ- 
ফোনের ক্রমশঃ অভ্যাস করিতে করিতে সমাধি সিদ্ধ 
হইলে দেই পরমপদ স্বরূপ পরমেশ্বরকে লাভ করিয়া! 
মুক্তি প্রাপু হগয়া ঘায় সন্দেহ নাই । 

অষ্টবিধ যোগাঙ্গ যথা 

বম নিয়মাপন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণ! ধ্যান 
সমাধয়ঃ | 

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ান, প্রত্যাহার, ধারণ! 


ধ্যান ও সমাধি যোগাঙগ এই মআউ প্রকার । 


যম] 


(১) তত্রাহিংদা সত্যাস্তেয় ব্রঙ্গচর্য্য।পরিগ্রাহা 
বমাঃ। অঠিংসা অর্থাৎ কাঁয়মনোবাঁক্যে পরপীড়া বজ্জন ; 
সত্য অর্থাৎ বথার্থ ভাষণ; অস্তেয় অর্থাৎ পরধন হরণ 
না করা, ত্রন্গচর্ষ্য অর্থাৎ স্মরণ, কীর্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, 
গুহাভাষণ, সংকল্প, অধ্যবসায় ও ক্রিয়া নিষ্পত্তি এই 
অষ্টবিধ মৈথুন বর্জন; অপরিগ্রহ অর্থাৎ সমাধি অন্ু- 
ঠানের অনুপর্থুক্ক বন্তমাত্রেরই অনংগ্রহ। 
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নিয়ম । 

(২) শৌচ সম্তোব তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি 
নিয়মীঃ। শৌচ অর্থাৎ সুজ্জলাদি দ্বারা বাহাশৌচ 
এবং ভাব শুদ্ধি দ্বারা আন্তরিক শৌচ ও সন্তোষ অর্থাৎ 
বদৃচ্ছালাভে সন্তোষ ও অলাঁভে অবিষাদ; তপস্ত!_ 
অর্থাৎ পরিমিত ভোজনাদি দ্বারা মানদের একাগ্রত! 
সাধন; অধ্যরন অর্থাৎ উপনিষদাঁদি ব্রহ্মবিষয়ক গ্রন্থ 
পাঠ) এবং ঈশ্বরে প্রণিধান অর্থাৎ পরম ত্রঙ্গে একান্ত 
ন্ূপে মন সমর্পণ । 

আসনম্‌। 

(৩) কর চরণাদি সংস্থান বিশেষ লক্ষণানি পদ্ম 
স্বস্তিকাদীনি আসনানি। 

কর চরণাদির সংস্থান বিশেষ উপবেশনকে আসন 
বলা বায়। এই আসন সকলের নাম পদ্মাসন স্বস্তি- 
কাসন ইত্যাদি । 

প্রাণায়াম2 । 

(৪১) রেচক পুরক কুস্তক লক্ষণাঃ প্রাণানি এ্রঞ্জো- 

পাক়। প্রাণায়ামাঃ। 


মানব-লীলা 


রেচক পূরক কুন্তকরূপ প্রাণ পবন সংঘমন করিবার 
উপায়কে প্রাণার়াম কহে । বামনাস! পুট দ্বার বাঁষু গ্রহণ 
পূর্বক দক্ষিণ নাদাপুট দ্বারা বহির্নিপারণ অথবা দক্ষিণ 
নাসাপুট দ্বারা বাঘু গ্রহণ পূর্বক বাম নাসা দ্বার! বাঁছ- 
নিারণকে রেচক কঙ্গে। উক্ত প্রকারে প্রাণ বামুর 
অন্তঃগ্রবেশন করাকে পূরক কহে এবং অন্তঃ প্রবিষ্ট 
বায়ুর নিরোধকে কুস্তক কহে। এই বায়ু কুন্ত মধ্যে 


জলের ন্যায় নিরুদ্ধ হয় বলিয়া ইহার নাম কুস্তক । 


প্রত্যাহার? | 


0৫) ইন্ত্রিয় নাং স্বস্ব বিষয়েভাঃ প্রত্যাহরণং 
প্রত্যাহার শন্দ,স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চবিধ 


ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় হইতে, শ্রোত্র, ত্বকৃ, চক্ষুঃ জিহব! 
আণ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়েব সংযম করাকে প্রত্যাহার বলে। 


ধারণা । 


(৬) অদ্বিতীয় বস্তনি অন্তরিক্বিয় ধারণং ধারণা । 


আদ্বতীয্ব ব্রহ্গবস্ততে অন্তরিক্দ্রিয়ের অভিনিবেশকে 
ধারণা কহে! 
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ধ্যানম্‌ ! 


(৭) তত্রান্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তর্নি বিচ্ছদ্যবিচ্ছদা অপ্ত- 
রিশ্দ্রির বু্ত গ্রবাহো ধ্যানম। 

আদ্বতীয় ব্রহ্ম বসকে বিচ্ছেদাবিচ্ছেদূপে যে অন্তঃ 
করণের বুন্তি প্রবাহ তাহার নাম ধ্যান । 


সমাধি? | 

(৮). সমাধিস্ত দিবিধঃ; সাবকল্পকেো নিক, 
কমকশ্চেতি। তত্র সবিকল্পকো। নাম জ্ঞাহজ্ঞানাদি 
[৭কননলন্নানপেক্ষঘ। অন্বিতীয় বস্তরনি তদাকানাকাপতারা 
শ্চগবৃত্তেরবস্থানন্‌। তা তন্মর গঞ্জাদভানেহাপ মৃদ্ভান- 
বঙ দ্বেতাজ্ঞানেহপ্যন্বৈতং বস্তু ভাষতে। 

মিনির জ্ঞাত জ্ঞানাদভেদলরাপেক্ষয়া অদ্বে- 
তার বন্তনি তদাকারাকারিতায়াশ্িন্ত বুস্তেরতিতরা 
মবীভাবেনাবস্থানম্‌ 

তদাতু জলাকারাকা!রত লবণাবশাদেন জলমান্রা 


বভানবাদদ্বিতীয় বস্তাকারাকারত। চিন্তবৃত্তিরব ভাসেনা- 
দ্বতীয় বস্ত মাত্রমেবাবভামতে | 


নমাধে ছুই প্রকার, সাবকল্পক ও» নির্কিকল্পচ। 
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জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই বিকল্প ত্রয়ের জ্ঞান সন্ভেগ 
অদ্বিতীয় ত্রহ্মবস্তরতে অথগ্াঁকারাকারিত চিন্ত বৃত্তির 
অবস্থীনকে স্বিকলক সমাধি কচে। ততকাঁলে, যেমন 
মৃত্তিকাময় হক্তিতে তঞ্জি জ্ঞান সন্তেও শৃত্তিকা জ্ঞান থাকে 
সেইরূপ ত্বৈত জ্ঞান সত্তেও অত জ্ঞান হয় । 

আর জ্ঞাত, জ্ঞান ও জ্ঞের় এই বিকল্পত্ররের 
জ্ঞানের অভাবে অদ্বিতীয় ব্রক্বস্ততে একীভত হইয়! 
অথগ্াকারাকারিত চিত্ত বৃত্তির অবস্থানকে নিব্বিকল্পক 
সমাধি কহে । তত্কালে, যেমম লবণ মিশ্রিত জলাকা রা 
কারিত লবণের লবণত্থ জ্ঞানের অভাবে কেবল জল মাত্র 
জ্ঞান হর, সেইরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মাকীরাকারিত চিন্তু 
বৃত্তির জ্ঞান সন্েও অদ্বিতীয় ব্রহ্গবস্ত মাত্র জ্ঞান ভর 
অর্থাৎ অথণ্ড ত্রন্মে চিত্ত বৃত্তি লীন হইন্রে ক্কতরাং 
পৃথকৃ্রূপে তাহার জ্ঞান না হইয়া! অথপ্ড ব্রহ্মময়ই হয়। 
ভাহাভে মানবগণ কৈবল্য মুপ্ত লাভ করিয়া থাকে ॥ 


গরিশিষ্ট | ৫৩ 


উপদেশ, কর্তব্য ও স্ত্রোতব্য | 





উপদেশ শ্রবণে জ্ঞানের সর্চার হয়, ভ্রম'দুরীভূত হয়। 
যে ব্যক্তি হীন ও মূর্খ, উপদেশ দারা তাহারও জ্ঞানের 
উদর হইতে পারে, এ বিষয়ে আমরা শান্রীয় উপদেশ 
সম্বন্ধীয় আখ্যায়্িকা সকলের উল্লেখ করিতেছি । 'অব- 
হিত হইয়া শ্রবণ কর কর্তব্য । উপদেশ শ্রণণে অনেকে 
সদাচারী হইয়াছেন । 

এক রাজা কোনও কারণ বশে এক শিশু পুল্রকে 
বনে দরাছলেন। পে চগ্ডাল কর্তৃক লালিত ও পালিত 
হওয়ার, আপনাকে চগ্ডাল বলিয়া জানত । রাজার 
মৃত্যু হইলে পর মন্ত্রগণ সেই রাজ পুভ্রকে গ্রহে আনয়ন 
করিল এবং কাইল, তুমি চণ্ডাল পুত্র নহ, তুমি রাজ- 
পুল । তখন সে আপনার প্রকৃত ও জাতি জানতে 
পারের, চগ্ালের আচার পারত্যাগ কারল। ঠা 
মন্দ এই বে, উপদেশ নিক্ষল ও নিরথক নহে; অতএব 
অজ্ঞকে উপদেশ প্রদ,ন একান্ত কঙুব্য। 

প্রনঙ্গ ক্রতনে তন্বোপদেশ প্রাপ্ত হইলেও, জ্ঞান 


জন্মতে পারে। এক পিশাচ তাহার দৃষ্টান্তস্থল। এক 
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সময়ে এক আচাধ্য আপন শিষ্কে অরণ্যে বসিয়া উপ- 
দেশ দিতেছিলেন,এক পিশাচ সেই উপদেশ শ্রবণ করেয়। 
আপনাকে পিশাচ যোনি হইতে উদ্ধার করিয়া মুক্ত 
হইরাছিল। 

উপদেশ বারম্বা দাতব্য এবং বারম্বার শ্রোতব্য। 
খষি শ্বেতকেতু সাতবার শ্রবণের পর তত্বার্থ বুঝিতে 
পারিয়াছলেন, ছুই চার বারে পারে নাই । পিতা ও 
পুল্র উভয়ে উভয়কেই জানত না, কিন্তু উপদেশ 
প্রাপ্তির পর জানয়াছিল। এপক্ব ব্রাহ্মণ গঙিণী ভার্ষ্যা 
গহে পাখির! দেশাস্তর গমন করিয়াছিলেন। দীর্ঘ কাল 
পরে গৃহে আগমন; করিয়া তাহার ওরসজাত পুত্রকে 
1পনতে পারিল না, পুজও পিতাঁকে চিনিল না। তদ- 
নস্তর স্ত্রীর উপদেশ পাইয়া, উভয়ে উভয়কে জানিতে 
পারয়াছিল। ইহার তাত্পর্য্য এই যে, স্থহৃদের উপ- 
তশেও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ হয়। 

জীবগণ ত্যাগ ও বিয়োগ দ্বার শ্তেন পক্ষীর স্ায় 
সখী ও ছুঃখী হয়। এক ব্যক্তি একটা হ্যেন পক্ষীর 
শাবক পুষিপাছিল। কিয়ৎকাল পরে, এই শাবককে 
বুথ) কষ্ট দিই 'কেন? এই ভাবিষ্স| সেই ব্যন্তি শ্যেন- 
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শাবককে ছাড়িয়া দিল। শ্যেন পক্ষী বন্ধন হইতে মুক্ত 
হইয়া সুখী হইল, কিন্তু পালকের বিচ্ছেদে ছুঃথীও হইল। 
ইহার তাৎ্পর্য্য এই যে, সংসারে কেবল সুখই নাই, 
অর্থাৎ ছুঃখও আছে । 
সর্পের নির্মোকের (খোলোসের) স্থায় স্নেহ করিৰে 
না, তাহা হইলে ছুঃখ পাইতে হয়। এক সর্প আপনার 
থোলোন ত্যাগ করিরাও,মমত। হেতু তাহা ছাড়িতে পারে 
নাই। তাহাতে এক আহ-তুস্তিক অর্থাৎ সাপুড়ে এই 
খোলোসের অন্সরণ করিয়1, তাহাকে ধৃত করিল । ইহার 
তাৎপধ্য এই বে, কিছুতেই মমতা করিবে না, এবং 
' বহুকাল উপযোগ করিলেও প্রকৃতিকে (ভোগ্য বস্তুকে) 
হের জ্ঞান কারবে। 
ছন্ন হস্তের দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর্তব্য। এক মুনি 
অন্য মুুনর আশ্রমে না বলিয়া ফলমূল গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। মুণি তাহাকে চোর বলিয়া অন্থযোগ কারলে, 
তন অনুতপ্ত হইর1, নিক্কঁত প্রার্থনা কারলেন। মুন 
তাহাকে নিষ্কাত দিয়া, হস্তচ্ছেদ রূপ প্রায়শ্চিন্ত করিতে 
কাহলেন, তিনিও তঙক্ষণাৎ সেই প্রারশ্চন্ত কার 


লেন। ইহার তাত্পর্য এই ঘে, অকার্ধ) করা উচিত 
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নহে, যদি দৈবাৎ্ ঘটিয়া উঠে, তনে প্রায়শ্চিন্ত করা 
কর্তব্য । 

খাগা সাধনের অনুপযোগী, তাহার চিন্তা করিবে 
না। বদি করা যায়, তবে ভরত খধির স্তায় হইতে 
হয়। ভরত নানক রাজর্ষি মুক্ত প্রা হইয়াও একটা 
হরিণ শাবকের চিন্তার আকৃষ্ট হইয়া সেই জন্যে মুক্তি লাভ 
করিতে পারেন নাই। 

বনুব্যক্তির সঙ্গ কর্তব্য নয্ব। কারলে অনুরাগাদি 
অর্থাৎ কামনাদি দ্বার। কুমারী শঙ্খের ন্যাঁয় কলহ ভয় । 
এক কুমারী শঙ্খ হস্তে তওুল কগ্ডন (চাল কাড়া) 
আরস্ত করিলে হন্তস্থিত বহু শঙ্গাভরণ বাজিরা উঠিন।" 
বাহিরে কুটুত্ব উপবিষ্ট থাকায় দে লঙ্জিতা হইরা! এক 
গাছি শঙ্খ হস্তে রাখিল অবশিষ্ট গুলি ভাঙ্গিরা ফেলিল, 
তখন আর শঙ্খাভরণ বাজিরা কলরব করিল না। 
তাৎপর্য এই যে, মুমুক্ষু ব্যক্তি একাকী থাকিবেন, বন 
সঙ্গী হইবেন না। সঙ্গী হইলে কলহাদ হইয়া] অন্তঃ- 
করণকে কলুষিত করত মুক্তির প্রতিবন্ধকতা করর। 
থাকে । 
বছুতর শাস্্ ও বছুতর উপাসনার থাকলেও 


পরিশিষ্ঠ |" ৫ 





্রমরের স্ভায় সার গ্রাহী হইয়া শাস্ত্রোক্ত উত্তম বিদ্যাই 
গ্রহণ করিবে, অবিদ্য। গ্রহণ করিবে না। অ্রমর পুম্পের 
অন্য অন্য অংশ পরিত্যাগ পৃর্বক মধুমাত্র গ্রহণ করিয়া 
থাকে ইহা সর্বত্রই বিদিত আছে । 

পরামশ ও মননাদি ব্যতীত কেবল উপদেশ দ্বারাই 
কতরুত্যতা অর্থাৎ তন্বজ্ঞান হয়না । বিরোচন মননাদি 
করেন নাই বলিরা তাহার তন্বজ্ঞান হয় নাউ, মুক্তি 
লাভও হয় নাই। 

নম ও ব্রহ্মচারী হইফা গরু সেবায় নিরত থাকিলে 
শীপ্ঘই তত্ব জ্ঞান জন্মে। নচে্খ অধিক বিলম্ব হযর়। 
যেমন ইন্দ্রের ঘটয়ান্ছিল। 

তত্বজ্ঞানের কাল নিরনম নাই, শীঘপ্ঘ৪ হইতে পারে, 
বিলম্বেও হইতে পারে। বাম দেবের শীপ্র ও ইন্দ্রের 
বিলঙ্বে তত্বজ্ঞান হইয়াছিল । 

এইরূপে বৈরাগ্য অবলম্বন পৃব্বক গুরুর উপদেশ 
অনুসারে সাধনা করিলে মানবগণ মুক্তি লা করিরা 


নিরস্তর কৈবল্যানন্দ ভোগ করিতে পারেন সন্দেহ নাই । 
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অন্ধ থঞ্জাদি এবং মাংসপিগাঁদি 
উতপন্ভির বিবরণ । 


আনরা, জ্ত্রী পুরুষ সংধোগে মীনবগণের যেন্ধপে 
সন্তানের উৎপত্তি হয়, তাঠা মুলে বিবৃত করিয়াছি। 
আপন শুভাস্ুভ কন্ম-ফল ভোগ করিবার জন্য জীব নান 
জগতে নানা যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়। থাকে । এই 
জন্ম গ্রহণের অব্যবহিত পূর্বে জীবায্মা শিক নিয়ম বশে 
নীহার কণায় সংযুক্ত হইয়া যায় । পরে নেই নীহার 
কণিকা জলে স্থলে তৃণাদি শাকে ও ফলে মিশ্রিত হইয়! 
পড়ে । প্রাণঠীগণ বিশেষতঃ মানব জাতীর নরনারী দেই" 
জল, ফল ও শাকাদি ভক্ষণ করিলে, তাহা ক্রমে শোণিত 
শুক্রে পরিণত হয়। দেই শোণত শুক্রের সংযোগহ 
জীব জন্মের কারণ। কিন্ধপে মূক বধিরাদি বিকলাঙ্গ ও 
অন্ধাদির জন্ম হয়, এক্ষণে তাহার বিষর উক্ত হইতেছে । 

গর্ভস্থ জীবের জন্মাস্তরীয় কর্ম ফলে এবং মাতাপিতার 
ছুরদৃষ্ট ক্রমেই অন্ধ ও খঞ্জাদি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়] থাকে । 
গভ মধ্যে যথন শুক্র শোণিত একত্রিত হইয়। বৃদ্ধি প্রাপ্ত 


হইতে থাকে» তথন জীবের কম্ম ফলহেতু প্রঙ্াপাত 





পরিশিষ্ট। ৫৯ 





প্রেরিত প্রকুপিত কফ ও বায়ু উদ্ধগামী হুইয়া, নয়ন 
দধ্যে গমন পুব্ক তাহার উপঘাত জন্মাইতে থাকে, ক্রমে 
ক্রমে তথার মাঁলিন্ত জন্মাইয়া, নয়নের দর্শন শক্তি বিনষ্ট 
করিয়া দেয়। তাহাতেই সম্তান অন্ধ হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। 
এই রূপে দূষিত বাতপিত্ত ও কফ গভস্থ সন্তানের পাদ- 
দেশের বিকার জন্মাইলে মৃক, মন্তিষ্ষের বিকার জন্মাইলে 
জড়বুদ্ধি, আঁস্থ সংস্থানের সঙ্কোচ করিয়! দিলে বামন 

পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে । যখন গর্ভ মাংসে পরিণত হয়, 
তখন পিতামাতার ছ্রদৃষ্ট ফলে প্রজাপতি কর্তৃক দৃষিত 
বাযু দ্বারা প্রেরিত কফ রসাদি সন্তানের হস্ত, পদ, মুখ, 
নাপিকাদি অবয়ব সংস্থান উৎপন্ন হইতে না দিলে, সেই 
মাংসপিগু মাতার রদযোগে ক্রমশঃ বন্ধিত হইয়া কুক্মাও- 
কৃতি হুর, তাহাতেই প্রস্থত কুম্মাণ্ডারুতি প্রভৃতি নান! 
গ্রকার মাংসপিও প্রসব করিয়া থাকে । আর যখন 
পুরুষের শুক্র নারীর গর্ভ গত হর, তখন আকু- 
ঞ্চন ও প্রদারণ শাক্ত বিশিষ্ট দেই শুক্র জ্ীলোকের 
দ্র ক্ষুদ্র ডিম্ব বিশিষ্ট বীজকোষে গমন পূর্বক সেই 
ডিম্বাকুত পদার্থ আনিয়া জরায়ুর অভ্যন্তরে স্থাপিত 


করিলে, শুক্র শোণিতযোগে তাহা বদ্ধিত হইতে থাকে, 


৬০ মানব-লীলা। 





তখন অত্যুগ্র বায়ু সেই ডিশ্বাকৃতি পদার্থ মধ্যে প্রবেশ 
করিয়া তাহাকে বছ সংখ্যক হুআবত পদার্থে পরিণত 
করিয়া থাকে । সেই পদার্থ সকল মাতার রসে ক্রমশ 
বদ্ধিত হইয়া, সর্পাকৃতি হয়। গ্রনব কাল উপস্থিত 
হইলে, গর্ডিণী সেই সর্পাক্কৃতি পদার্থ নকল পপ্রদব করে। 
এইরূপে মাতাপতার এবং সম্তানের কল্মফলে গভাবস্থায় 
বাত, পিভ ও কফ প্রভৃতি শরীরস্থ ধাতু সকল দূধিত 
হইয়া! নান। প্রকার গঙ বিকার উত্পাদিত করিয়া 


থাকে । 


উপসংহার । 


পাঠক মহোদয় গণ! এই পুস্তক খানি আদ্যোপান্ত 
মনোযোগ পুর্বক পাঠ করত: হন্মশ্ম বিশেষরূণপে হৃদয়ঙ্গম 
করিয়! ভাল মন্দ বিচার করিয়া দেখিবেন । এবং চিত্র- 
গুলি অভিনিবিষ্ট চিন্তে অবশোকন করিবেন, আর জীব 
বিশেষতঃ মানবগণ দশ মান গড মধো কি কৌশলে কি 
পপ বন্দী ভাবে অবস্থান করে, তাহাও একবার ভাবিয়। 
দেখিবিন । পৃথিবীতে জন্ম গ্রচণ করিয়া মৃ্রা পর্যন্ত মানব 
সংসার সাগরের ঝটিকা, তরঙ্গে নাকান চোবানি 
থাহয়া ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে। মুত্ার পরেও পাপী 
মনুষ্য মমদূতের হস্তে যন্ত্রণা ভোগ করে! আবার 
সেহ পাপী স্বকম্ম ফল ভোগ করিবার কারণ জন্ম গ্রথণ 
কবে। পাপীর জন্ম ভাগ, তেষ, শৃগাল, কুকুরাদি পশু 
যোনিতে, অথবা কাক শঞুনী, হান মুরগী আদ পক্ষ 
যোনিতে কিন্বা মেথরাদধি অধম কুলে হইয়া থাকে । পাপী- 
রাহ অন্ধ, বঞ্জ, মৃক, মুঢ় ও গালত 4৪ রোগা হইর! দেই 


ধারণ করে! আনা পৃব্বে বণনা অভ্যাসেই স্বভাব 


৬২ মানপ-লীলা। 





হইয়। দাড়ায়, যে স্বভাব ত্যাগ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার । 
কুকশ্ম ফলে পাপীদের এই সকন কুৎসিত জন্ম ও রোগ 
তোগ হইতেছে, পাপাভ্যাস বশত স্বভাব দোষে হয়ত 
তাহার ইহ বুঝতে পারে না, কিন্বা অভ্যান ও স্বভা৭ 
ত্যাগ করিতেও পারে না। ঈশ্বর প্রেরিত শাস্তি জনক 
এ নকল শান্তি পাইর] রুতজ্ঞচিত্তে নআ্রা্তঃকরণে পরষে- 
শ্বরের শরণাপন্ন হইয়া নিয়ত তীহ্ার ধ্যান ধারণ? ও সেবা 
আরাধনায় নিবু হওয়া উচিত, কিন্তু বিপর্দীতই দৃষ্ট 
হইয়) থাকে। সচরাচর দেখা! যায় মুচি মেথর প্রভৃতি 
ছোট লোক ও কাণ! খোঁড়া বোৰা কালা কুটে প্রভৃতি 
ছুষ্টের শেষ, তাহাখের যাঁদ অর্থ বল থাকিত, তাহা হইলে, 
তাহার! দেশের বিশেষ অনিষ্ট পাপন করিত, সেই জন্ত 
সর্বজ্ঞ ঈশ্বর এ সবশ ॥লাককে আর্থক কষ্টে নিক্ষেপ 
করিয়। রাথয়াছেন।(প'পার স্ত্রী পুত্র বিভীন অক্ষম বিক- 
লাগ আতা নিশি 5" এ পিশ াধাধনায় নিযুক্ত থাকিবে, 
না 


জট প্গগদ বড় 9 শাবান গুহস্থদিগের অপেক্ষা 
তাহাদেব, এ ও মা গল । অর্থের লোভে তাহারা 
নিজ 2২ আগতে দযাতণাণ গন্ত পৃথিবী পর্যটন 


করিও এ 1২7 থা শাল কাতার সাধুসঙ্গ 


্ে 


উপদংহার। ৬৩ 





কি সদুপদেশে রতি মতি হয় না। অতএব মানবের 
আদি অন্ত বিবেচনা করিয়। বিবেক বৈরাগ্যের সহিত 
পথ অবলম্বন কর] কর্তবা। মধুমক্ষিকার মধুপঞ্চয়ের 
ন্সায় ধন্মীর্থযুক্ত সছুপদেশ গ্রহণ করা ৪ তদন্ুদারে চল! 
জ্ঞানির লক্ষণ। মক্ষিকা ছুই প্রকার । এক প্রকার 
সক্ষিক। পুষ্পের সৌরতে মায়া মধুপান করে, মার 
এক রকম মাচি দুর্গন্ধ ভাল বাসিয়। ঝিষ্টাকুণ্ডে, পচা ও 
গালত মাংসে এবং ব্রণাদি ক্ষত স্থানে বপিয়া পুয রক্তাদি 
ভক্ষণ কারয। থাকে । তদ্রশ মনুষ্যও ছুই গ্রকার। 
সাবু ও পাপী। নাধুন্বভাব মন্ুধা সত্ঙ্গ ও সছুপদেশ 
“তাল বাসে, আর পাপ স্বভাব লোকেরা কুসঙ্গ ও অশ্লীল 
পুস্তক পাঠ কারতে নিতান্ত ব্যাগ্রতা প্রকাশ করে। যা 
কেহ মনুষ্য স্বভাব পরীক্ষা করিতে চান, তবে তিনি 


এই কথার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। 








/+ 
কি ৫2 ৪ ৯ ক তু 
হু সাহার 22 এনে 
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